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১৬৯' পৌষ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্ব। 


প্রাপ্তিস্থান 2 
আনন্দলোক মিশন লাইব্রেরী রাণাঘাট, নদীয়া । 


সংস্কত পুত্তক ভাণ্ডার, 
৩৮১ বিধান সরণী, কলিকাত1-৬। 


স্কত বুক ডিপো (প্রাঃ লিঃ ) 
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কৌশিক পাল 
প্রিন্টিং সেপ্ট।র 

১৮বি, ভূবন ধর লেন 
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প্রচ্ছদ 2 

অমিতেশ দে 

১০/১, নীলমণি দত্ত লেন, 
কলিকাত1-১২। 


॥ প্রকাশের প্রীককথন ॥ 


গৃহবন্দী দেবেন্দ্র নাথ । অন্ুস্থতার কারণে ডাক্তারের বিশেষ 
ভাবে মানা তার কোন সভাসমিতিতে যেতে ; মানা লোকজনের 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাও । তাই ইন্দ্রনীল কলকাতার বাড়ীর তিন 
তলার বেশ খোলামেল। রমণীয় পরিবেশে নিজ্জনে থাকার বাবস্থা ক'রে 
দিয়েছে তার । 

এ কয়েকদিন ডাক্তার ছাড়া হাতে গোন। ছু-একজন আসেন তিন 
তলায় তার সঙ্গে দেখা করতে বা তাকে দেখতে, আমিও সময় পেলে 
কাজের ফাকে ছু-্পাচ মিনিট এসে বসি তার কাছে । এর-ই মধ্যে 
একদিন চা খেতে খেতে বিকাল বেলায় তিনতলার ছাদে বসে বসে 
বললেন, 'ভিগবৎ লীলার কত মাধুর্য , কিন্ত হায়! মানুষ তার বুদ্ধির 
দোষে, চোখের দোষে, সংস্কারের প্রভাবে, বোধের অভাবে ও 
অজ্ঞানতার স্বভাবে সেই লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা বলেই আজ 
ধ্ম আমাদের কাছে মিলনের সেতু না হয়ে বিচ্ছেদের নদী হয়ে 
দাড়িয়েছে । একে অপরের পরিপূরক ন! হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের 
গ্রতিদ্বন্্রী হ'য়ে উঠেছে । এর একমাত্র কারণ হ'ল ভগবান ও তার 
লীলা সম্বন্ধে বাহক শাস্ত্রীয় ধারণা ও আচরণ তার অন্তরকে স্পশ 
করতে পারেনি বলে । শুধু শাস্ত্র জ্হীন থাকলেই চলবে না। তার 
এজ্ান তথ পাগ্ডিতা ও দীর্শনিকতার সঙ্গে সঙ্গে চাই রসচেতনার 
সরস ভাবনা_তবেই ধন্মের অমৃত ধারা জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে স্পর্শ 
করবে 

আনরাও সাথে সাথে অনুরোধ করি তার সরস চিন্তা ভাবনাকে 
লেখনীর মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌছে দিতে । তারই ফলিন, এই 
্বপ্লামৃত শ্রুতি” যা তিনি এ অন্ুষস্থ অবস্থাতেই কয়েকদিনের মধ্যে 


( খ ) 

লিখে ফেললেন । পাগুলিপিটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম বলেই 
খণ্ড খণ্ড ক'রে রসপিপাস্ু পাঠকবর্গকে অমৃত আস্বাদন করাতে প্রকাশ 
করলাম -্বপ্নামুত শ্রুতি” বইটি খুবই তাড়াহুড়ো ক'রে । এই তাড়া- 
হুড়োতে বই প্রকাশে কিছু ক্রটি বিচ্যাতি থেকে গেলে স্বহাদয় রস- 
পিপান্ পাঠকবর্গ নিজগুণেই শোধন করে নেবেন, এর সঙ্গে একথাও 
বলি যে, যদি রসপিপাস্ু ভক্তজন এই বইটি পড়ে আনন্দ পান 
তাহলেই মাত্র আমার এই বই প্রকাশের সার্থকতা । 

এই বইটি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য মুদ্রণের সংশোধন ও 
অন্তান্ত কাজে অধ্যাপক ঈশান চন্দ্র দে, পার্থপ্রতিম বস্তু ও ইন্দ্রনীল 
বন্থুর আন্তরিক সাহায্যও কম নয়। যারা এই বইটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে সাহাষ্য করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আমার 
আস্তরিক শুভেচ্ছা । 

সাধারণের জ্ঞাত্যর্থে লেখক আনন্দলোক মিশন প্রধান শ্রীবস্ত 
দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জী নিচে প্রকাশিত হ'ল । 


ভুমিকা 

আচার্য শ্রীবস্থ দেবেন্দ্রনাথের ্প্রাম্বৃতশ্রতি” বইখানি যথাসাধ্য পড়েছি। 
'ষথাসাধ্য, বলছি এ কারণে ষে, এ রচন। ষে পর্যায়ের মণীষার অবদান, তার 
পরিপূর্ণ অনুধাবন আমার মতে। একজন সামান্য প্রব্তকের পক্ষে সম্ভব নয়। 

এর আগে শ্রীচগ্ডী বোধাত্মিকা” বইটি পড়ার স্থযোগ পেয়েছিলাম । গত 
শারদীয় হুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে সে লেখ প্রকাশিত হয়েছিল। সে বই 
পড়ে মনের ভিতরে একট] নিবিড় প্রত্যাশ। জেগেছিল। চণ্ডী ভাঙ্কের পর এর 
লেখনীতে গীতার ভাস্ত যদি পাঠ করতে পাই। স্পা ন্বপ্নামৃতশ্রুতি'তে তারই 
পূরণ। 

ধর্মতত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার বই সাধারণত গুরুপশ্মিত রচনা ভঙ্গিতে 
পরিবেশন কর। হয়ে থাকে । স্ুহৃদ্-সম্মিত ভঙ্গি সে লেখার ভাষার চাল হয় না। 
ন্বপ্রামৃতশ্রুতি” এই প্রচলিত গড়নের বড়ো সফল ব্যতিক্রম। সহজ আলাপ- 
চারিতার আন্তরিক নৈকটো এ রচনার ভাষা পাঠক হিসেবে আমাকে অনেক 
গম্ভীর তত্ব ধারণার লক্ষ্য বেধ করিয়ে দিয়েছে । সাবলীল প্রকাশভঙ্গির প্রসাদ 
গুণে সমৃদ্ধ এ লেখা রসিক পাঠকের মন টানবেই। এর সঙ্গে আমাদের পুরনে। 
দিনের কথকতার গল্প বল! এবং ব্যাখ্যা-করে-বুকিয়ে-বুঝিয়ে কথা বলার ধরন 
জুড়ে গিয়ে গোট? রচনাকে আরে শ্বাছু করে তুলেছে । 

দৃষ্টি যতক্ষণ বহিরিক্দরিয়-নির্তর, ততক্ষণ চোখ চলে মামুলি ধারণার পথ ধরে। 
কিন্তু ভেতরের মনে যখন চোখ ফোটে, তখন চিরকালের চেন। ছবিটাই 
অভাবিত এক নতুন রঙে-রসে জ্বেগে উঠে আমাদের অবাক করে দেয়। মন 
তখন কবুল করে--“নয়ন সম্মুে তুমি নাই / নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে 
ঠাই” । 

আমাদের আলোচ্য বই-এর স্ুচন1-অন্ুতবটি «চোখ-গেল” পাখির সেই 
চোখ-যাওয়ার গহন সঞ্চার চিনিয়ে দিয়েছে । এমন ক'রে চোখ গেল ব'লেই 
বিল্বমঙ্গল মুগ্ধ কামনায় চিস্তামণি বারবধূ থেকে নগরের বণিকবধৃতে আকুষ্ট 
হয়েছিল । আবার সেই লুব্ধ বহিরিক্দ্িয়ের বিনাশে যে অভাবিত অস্তরিন্ড্রিয়ের 
উদ্‌্ভাসন হল, তার শক্তিতেই সৃষ্টি জাগলো : “বাসনামলিন আখি কলঙ্ক ছায়া 
ফেলিবে ন। তায়,--.তোমাতে হেরিব আমার দেবতা1-*-।* ভূমির সীমা থেকে 


( ঘ্ব ) 


ভূমার সীমামোচন বারে বারে মান্ষের এই মর্তজীবনেই সম্ভব হয়, বহু দৃষ্টাস্ত ও 
বৃত্তান্ত বুঝিয়ে গ্রন্থকার তার ভাবনার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করেছেন । 

কষ্ণদাস কবিরাজ তার “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থে প্রকৃত প্রেম কী-__বোঝাতে 
ছুটি চরণ বেঁধেছিলেন,__ 

আত্মেন্দ্িয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
রুষ্েক্দিয় প্রীতি-ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামগন্ধ” শৃন্য উৎ্স্গধমণ ভালোবাসাই প্রকৃত মানবধর্ম, গীতাগ্রস্থের অন্থপুঙ্থ 
ব্যাখা। বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আচার্য বস্থ সেই সত্য প্রকট করেছেন । 
আমাদের স»ংস্কারান্ধ ধর্মভাবনায় সাম্প্রদায়িক আড়াআড়ি শৈবকে বৈষ্বের থেকে, 
বৈষ্ণবকে শাক্তের থেকে পৃথক করে দেয়। আমরা ভুলে যাই বৈষ্ণবের 
অতীন্দ্রিয় প্রেম, শ]ক্তের আত্মশক্তি ও শৈবের জীবকল্যাণ--এই তিন ভাবের 
সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণ তাঁ। গীতা গ্রন্থের মর্ ব্যাখ্যা করে আচার্য বস্তু 
দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবোধে মানুষের সমগ্র হয়ে ওঠার সেই পথ নিদেশ দিয়েছেন । 

ধর্মভাবনার ভাষায় বিশিষ্ট কিছু পারিভাষিক শব আমর। বুঝে / না-বুঝে 
অনেক সময় ব্যবহার করে ফেলি। গ্রন্থক।র তার লেখায় সেই ধরনের বেশ 
কিছু বিশিষ্ট ভাষা-প্রয়োগের ব্যুৎ্পত্তিগত উত্স চিনিয়ে দিয়ে আমাদের চিন্তার 
কুয়াশ। কাটাতে সহায়তা করেছেন । ধর্ম কি? ধর্ম চর্চায় নারীর অধিকার 
কতটা, সাংখ্যযোগ বলতে কী বুঝব? গীতার অনুষ্টুপ ছন্দ তার ধোগভাবনার 
অনুকূল কোন্‌ দিক থেকে? প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপু-নরসিংহ প্রসঙ্গটি কোন্‌ অর্থে 
পরমানবিক শক্তির বিজ্ঞানসম্মত বিস্ফোরণ? গীতা কল্পনাসস্ভব যোগশাস্ত্র অথবা! 
এঁতিহাসিক ঘটনাপ্রন্তত সতা? হদদয়, সত, বৃন্দাবন, অবতার, বৈষ্ঞবের 
তিলক-স্বো--ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক অথচ আশ্র্জনক তাৎপর্য অ।চাধ 
বনু তার অলে!কসাখান্য প্রতিভার বলে প্রকাশ করে লিখেছেন । জীবনের 
বহু অগোচর অন্ধকার বিষয় তার দীপ্ত মণীষার আলোয় উদভাসিত। শাণিত 
মননে এবং বিভোর আবেগে জিজ্ঞান্ুর চিন্ত স্যুদ্ধ হবে-শ্প্রা্থতশ্রুতি গ্রন্থ- 


খানির প্রতিশ্রাত এই । 
শিবচন্দ্র লাহিড়ি 
প্রাক্তন বাংল। বিভাগীয় প্রধান অধাপক 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভাশয় 


|| লেখকের প্রত্যাশা ।॥। 


“আনন্দরূপম অমৃতং যদ্‌ বিভাতি”--যা কিছুর প্রকাশ সবই তার 
আনন্দম্বরপ, তার অমুতরূপ, তার প্রেমরূপ। এ জগৎ সংসার তারই 
প্রেমময় আনন্দন্বরূপ । এই সংসার ভোগ ও ত্যাগ উভয়ভাবই আনে 
ভগবৎবোধ বা চেতনা ; অবশ্য তা ক্ষেত্রভেদে তথা অধিকারী ভেদে । 

কেউ কেউ এই বিষয় সংসারকে মায়ার বন্ধন, ভগবদ লাভের 
অন্তরায় মনে ক'রে বিষয় সংসার ত্যাজ্য মনে করেন । আবার কেউ 
কেউ এ বিষয় সংসার ভোগের মধ্যেই অস্তিত্ব খুজে পান বা অনুভব 
করেন “বিষয়ীর তথা ভগবানের । 

ভগবানের এই অস্তিত্ব ও তার লীলা মাধুরা মানুব তার মনুষ্য 
ভাবের মধ্যে দিয়ে মনুষ্য ভাবার সাহাষ্যে প্রকাশ করতে পারে বটে, 
কিন্ত তাব একটা সীমা আছে । সেই সীমাকে লঙ্ঘন করার মত 
ক্ষমতা নেই আমার মত অতি সাধারণ দীন ভক্তের। তাই এই 
সীমাকে লঙ্ঘন না ক'রে সীমীব মাঝেই অসীমকে প্রকাশ ক'রে সুধী 
পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরলাম । এ প্রকাশে ভাবের অপুষ্টি, ভাষার 
দৈন্য, ভক্তির অভাব থাকলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল ন! 
মোটেই। এই 'স্বপ্নামৃত শ্রুতি" বইটি পাঠে স্থুধী পাঁঠকবর্গের তৃপ্তির 
বদান্ততাই আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাপকাঠি । 

ভাঁবের অপুষ্টি, ভাষার দেন, ভক্তির অভাব ও অন্ভানতার স্বভাব 
চোখে পড়া সত্বেও মহান পাঠকবর্গ তাদের মহত্বের গুণে “্বপ্ামৃতশ্রুতি, 
বইটি পাঠে অবহেল। করবেন না আশ! করি। বইটি পাঠে কারও 
কারও কাছে এটি সতা বলে মনে না হ'য়ে গল্প বলে মনে হতে পারে 
-__-তবে সেটা যার যা ভাব তার তাই লাভের ঘরেই পড়বে । 

সকল সুধী ভক্ত পাঠকের জয় হোক্‌ ! 

শ্বীবস্ুভ্দচবত্্র নাথ । 


( চ ) 


উৎসর্গ 


ভক্ত-জনকে ভক্তিস্থধামৃত পান করাতে ও পান ক'রতে সন্নেহভাজন 
অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র প্রামানিক, সবশ্রী শশিগোপাল সরকার, অরুণ 
দেব, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশ্বজিত সাহা, স্ুধাময় পাল, সুধাময় চাটাজ্জঁ, 
অনিলকুমার দে, মদন মুখাজ্জীঁ, গোপালচন্দ্র বসাক, জগন্নাথ মণ্ডল; 
অমলেন্দু চৌধুরী, অমলেশ চক্রবর্তাঁ, মুকুল মণ্ডল, গোবিন্দ তরফ দার, 
শেলী মুমু? মীর! গুপ্ত, অন্নপূর্ণা ঘোষ, শম্পা ঘোষ, মঞ্জু মজুমদার, 
আলপন। গাঙ্গুলী, রেবারাণী সাহা, কাবেরী মিত্র, রমা চক্রবর্তা ও 
শ্রীলেখা রায়ের করকমলে-_ন্বপামৃতশ্রুতি” বইটি উৎসর্গ করলাম 


শ্রী বসু দেবেক্দ্রনাথ। 





শীকৃষ্ 


ও ফুল্লেন্দীবরকাস্তি মিন্দ্ুবদনং বহাবতং সপ্পরিয়ম্‌, 
শ্রীবৎসাক্ক্মুদারকৌন্তভধরম্‌ গীতাশ্বরং স্ুন্দরম্‌ । 
গোগীনাং নয়নোৎপলাঙ্গিততনুং গো-গোপসজ্ঘবারৃতম্, 
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ 

ও কুষ্ডায় বান্থদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে, 
প্রণতকর্েশনাশায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ | 

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগতপতে, 
গোপেশ গোপিকাকাস্ত রাধাকাস্ত নমোহস্ত তে ॥ 


টাকা ঃ 'ফুলেন্দীবরকাস্তি” অর্থে প্রেসম্বরূপ ; সৌন্দধ্যের আধার ব'লে ন্দুবদন” ; 
“কৌন্তভধর* তথ কুটস্থ চৈতন্য ম্বরূপ ; বিলাসময়ী প্রকুঁতির পরমপুরুষ 
বলে 'শীতাম্বর? ; “কলবেণুবাদ্নপর'+ অর্থে কামনাশক ও চিত্তাকর্ষক ৷ 
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মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্থা? কৃষ্পাদাপ্বজা শ্রয়াঃ! 
বাচোহভিধায়িণী নপক্নাং কায়স্তাৎপ্রহবণাদিষু ॥ 
মনের সব প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ধেব আশ্রয়ে থাকুক । আমাদের 
বাক্য তার নামকীত্তনে ও আমাদের দেহ তার প্রতি প্রণ'মাদিকাজে 
তৎপর হউক । 
যৎকীত্তনং যত্ম্মরণং যদীক্ষণং 
যদ্বন্দনং ঘচ্ভ,বণং যদহণম্‌ । 
লোকস্তা সঙ্গে! বিধুনোতি কল্মষং 
তন্মৈ আুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ 1 গ্রীশুকদেব 
ধার কীর্তন, স্মবণ. দর্শন, বন্ধন, শ্রবণ ও পুজনে পাপ সব সঙ্গে 
সঙ্গেই চ'লে যায় সেই স্ুমঙ্গলকীতি পরমপুকষকে করি বার বার 
নমস্কার । 
তব কথামুতং তগুজীবনং 
কবিভিবীড়িতং কল্মবাপহম । 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদীততং 
ভুবি গুণন্তি যে ভূরিদা জনা; ॥--গোপীস্তব 
তোমাব কথামৃত তাপদগ্ধ জীবের জীবনস্বরূপ । তোমার কথামত 
সব পাপদোষ নষ্ট কবে, শ্রবণমাত্রই নঙ্গলপ্রদ ও শান্িদারক হয়। 
যারা বিস্তারিতরূপে তা পান করে তাবা হয় অতি প্রণ্যবান। পূর্বজন্ে 
বুদাঁনের এই ফল । 
ঘিনি বাভুবলে, ফোৌগরলে, ভ্ঞানখলে গু বুৰ্ধিবলে অসৎ ব্যক্তিদের 
নিধন সৎ-ব্যক্তি্দব বক্ষণ পর্মব পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও খণ্ড খণ্ড রাঁজত্বগুলিকে 
একত্রিত ক'রে এই মহাভারতের স্থস্টি করেছেন, সেই পরমপুরুষ 
দেবকীনন্দনকে করি বার বার প্রণাম । | 
_ব্বস্ত তদঢবভ্ঞ নাথ 


্বগরাযৃতশ্রুতি 


শরীরটা বেশ কয়েক দিন ধরেই যেন টিমে তালে চলছে । শত 
চেষ্টা করেও ভ্রুততালে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই । আমার 
অবস্থা দেখে পার্থগ্রতিম কখন জানি আমার স্সেহভাজন শ্রীমান 
স্প্রিয় গুপ্তের সঙ্গে শলাপরামর্শ ক'রে ডাক্তার ডেকে এনেছে। 
ডাঃ শ্যাম গোবিন্দ মজুমদার এসে নিচে আমার বসাব ঘরে বসে 
পার্থপ্রতিম ও স্থুত্রিয়র সঙ্গে গল্প করছেন । শুলয়ছিলাম আমি 
দোতলায় আমার শোয়ার ঘরে । ইন্দ্রনীল এসে বলল, “বাপী ! নিচে 
চলুন, ডা: শ্যাম গোবিন্দ মজুমদার এসেছেন আপনাকে দেখতে ।' 

'সে কি-রে ! কে ডাকলো ডাক্তারকে" বলতে বলতে উঠে 
পড়ি আমি বিছানা থেকে । 

“গুপগ্তদা ডেকে এনেছেন ॥? 

ডাক্তার আমার অপরিচিত হ'লে *€- নামটা খুব ভাল লেগে গেল 
আমার, শ্রীকৃষ্ণের ডবল নাম শুনে । বয়স হ'চ্ছে ভেবে হয়তো 
ওরাই এখন আমার গার্জেন হয়ে উঠেছে-__তাই আর কথা না বাড়িয়ে 
স্ববোধ বালকের মতে। নিচে বসার ঘরে এলে সবাই উঠে দাড়ান 
ওরা । ডাক্তার বাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম-_র্দীড়ালেন কেন 
বন্থুন বন্তুন”_ব'লে নিজের চেষারট টেনে বসে পড়লাম । 

স্থপ্রিয় পরিচয় করিয়ে দিল ডাক্তার বাবুর সঙ্গে । ডাক্তার 
বাবু বললেন,__এঅস্থুবিধাটা কি? আছেন কেমন ? 

“আছি ভালই । তেমন কিছু অস্ুবিধা বুঝছি না? তবে একটু 
আধটু মাঝে মাঝে দুর্বল বোধ করছি ।” 


৪ স্বপ্নীমৃত শ্রুতি 


ডাক্তার বাবু তার ব্যাগ থেকে প্রেসাঁর-মাঁপা যন্ত্রটা বাঁর ক'রে 
আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, -“আপনার প্রেসারট! একটু 
দেখবো । 

দেখবেন, দেখুন*_বশলে হাতটা দিলাম বাড়িয়ে । প্পেসারটা 
দেখে বেশ গম্ভীর হ'য়ে ডাক্তীব বাবু বললেন -- প্রেসাঁরট। আপনার 
খুবই বেশী দেখছি সিঙ্টোলিকটা ১০০-র উপর আর ভায়াষ্টে(লিকট। 
১২০ মতো! । এ বয়সে আপনার যা ভওযা উচিৎ তা! হ'ল ১৪০ থেকে 
১৫০, আর ডাঁয়াষ্টোলিকটা ৮০ থেকে ৮৫ এর মধ্যে । খুবই সাবধানে 
থাকতে হবে); 

ডাক্তার বাবু !-সবই বাড়ছে, বস বাঁড়ছে-- বাজারে সব 
কিছুরই দাম বাড়ছে. বাড়ছে রেলের টিকিট, বাসভাড়া, ট্যাক্সি 
ভাড়াও আর আমার প্রেসারটাই বা পিছিয়ে থাকে কেন বলুন ! ওরও 
তো একট আধটু বাড়তে ইচ্ছে কর । সবাই এগিষে বাচ্ছে দেখে 
ও-কি মুখ বুজে বসে থাকতে পাবে ৮ 

হেসে ফেললেন ডাক্তার বাবু. হেসে ফেলল সবাই--যাঁবা ওখানে 
ছিল। একটা কাগজ চেয়ে নিযে প্রেস্ক্রিপসাঁন লিখতে লিখতে 
ডাক্তার বাবু বললেন, - সাবধানে থাকবেন, চলাফেরা বেশী দরকার 
নেই, একেবারে বেডরেষ্ট নিলেই ভাল । এই ওষুধগুলে! ঠিক 
নিয়মমত খান, আর রক্তট পরীক্ষা করান 1, 

যথারীতি শুভেচ্ছা বিনিমর ক'রে ডাক্তার বাবু স্তপ্রিযর 
সঙ্গে চলে গেলে, পার্থপ্রতিন প্রেছ্ভ্রিপসাঁনটা নিযে বেরিয়ে গেল 
বোধহয় ওষুধ আনতে ! আমিও মন্থর গতিতে উঠে এলাম দোতলায় 
আমার শোয়ার ঘরে । শুতে গিষে দেখি ইন্দ্রনীল আমার কাছেই 
দাড়িয়ে আছে! ও বোধহয় আমার পেছন পেছন উঠে এসেছে যদি 
পড়ে যাই ভেবে । ও আমায় বলল “আগামী কাল থেকে উপরে 
শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেব, ট্রপচাপ শুয়ে থাঁকবেন। কোন কিছুই 
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ক'রতে হবে না--একদম বেডরেষ্ট যতদিন না প্রেসার নরমাল হয়।, 
শুনে মনে হ'ল ও যখন পড়াশুনা করে তখন যতটা মন না দেয়, তার 
চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনেছে ডাক্তারবাবুর কথাগুলে।। 

রোজকার অভ্যাস মত সকালে উঠেই তিনতলার ছাদে বেড়াচ্ছি। 
খানিক পরে, আমার স্ত্রী যেমন তার সকালের পুজা সেরে চ! ক'রে 
আনে দোতলায়, সেই ভেবে সিডির দিকে যাচ্ছি দোতলায় নামতে, 
সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রনীল ব'লে উঠলো-- যাচ্ছেন কোথায়-__নিচে ? 

“হ্যা। চা খেতে । 

“যেতে হবে না নিচে, এই ঘরে আনুন। মা এখুনিই চা নিয়ে 
এখানে আসছেন ।, 

কথামত এ ঘরে চ'লে এলাম আমি। চা এসে গেল। চা 
খাওয়ার পর ও আমায় বলল--'এইখানে শুয়ে পড়ন। যখন যা 
দরকার পৌছে দেব আমরা -- ০০:৪৩ প্রয়োজন ; রাতে শোয়ার 
দময় শোয়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন । নিচে নাম। তো। সহজ ।, 

'হ্যা। নিচে নামা সহজ, কিন্তু উপরে উঠাই কঠিন- এটাই 
জগতের নিয়ম ব'লে সবাই উপরে উঠতে পারে না। 

কথাট। কানে ওর গেল কিনা বা বুঝল কিনা বুঝলাম ন!। 
বিছানায় শুয়ে পড়লাম ওর কথানতই। আমি এঘরে ঢোকার 
আগেই ইন্দ্রনীল বিছানীপত্র £২৪৪% করে চেয়ার টেবিল ফেবিল 
দিয়ে ঘরটা থাকার মত বেশ গুছিয়ে দিয়েছে নিজে হাঁতেই | 

নধ্য কলকাতার ঘিপ্জি অঞ্চলের বড় রাস্তার প্রায় কাছে হ'লেও 
আমার বাঁড়ীর তিন তলার উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটা বেশ চারদিক 
খোলামেলা, হাওয়া বাতাসে শান্ত পরিবেশ । খাটে শুয়ে শুয়েই 
দক্ষিণ আকাশে সন্ধ্যার চাদ, উত্তর আকাশে তারা, বারান্দায় থাকা 
গাছপালা, কুল-ফল, পাখী-পক্ষী সব দেখা যায়। 

অনিচ্ছা হ'লেও ইন্দ্রনীলের করা রুটিন মতে দু-চারদিন বেশ 
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কাটিয়ে দিলাম আকাশে চাদ, তারা, গাছের ফুল-ফল দেখে ও 
পাখীদের গুন গুনানী শুনতে শুনতে । দেখা করার জন্য যার! 
প্রতিদিন আসতেন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে, তাদের সঙ্গে দেখা 
করা প্রায় বন্ধ। তারা এলে নিচে থেকেই পার্থপ্রতিমের সঙ্গে কথা 
ব'লে চ'লে যেতেন বাধ্য হয়েই 

আজ শনিবার। ছুপুরের খাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি কবির 
মত-_“বাহিরকে দিব বলে কিছু রাখি নাই 

স্থমধুর গৃহকোণ বাছিয়াছি তাই । 

যদিও কাব্য আমার ধাতে আসে না কখনও । ভাবছি, আগামী 
কাল তো রবিবার-_রাণাঘাট মিশনে উপস্থিত থাকার দিন । কাল তো 
আর শুয়ে থাকলে চ'লবে না, যেতেই হবে রাণাঘাট ; সে, যেভাবেই 
হোক । দক্ষিণ দিকে ছাদে টাঙ্গান কাপড় চোপড় মেলার তারটায় 
বসে একটা পাখী-_-চোখ গেল” “চোখ গেল” বলে শুধু চেচিয়ে 
যাচ্ছে । তখন চোখ না গিয়ে আর উপায় থাকে ! এ দিকে তাকিয়ে 
দেখলাম কালো সাদা ও পাশুটে রংএর পাখীট। তারে বসেই চোখ 
গেল, চোখ গেল করছে । শুনে মন আমার বলেই ফেলল অযাচিত 
ভাবে মনে মনে- আরে ! চোখতো যাবেই | চোখ আছে তো যাওয়ার 
জন্যেই__অর্থাৎ দেখার জন্য । ভাল জিনিষ দেখলে কার না চোখ 
যায় বলুন তো? অবশ্য খারাপ জিনিষের দিকে যে চোখ যায় না 
তা হলপ ক'রে বলছি না। চোখই এ দৃশ্যমান ভূবন থেকে সব কিছু 
তুলে মনের রন্ধ্রে রন্ধে কাম; ক্রোধ, লোভ, মদ্‌, মাংসধ্য ও মোহ 
প্রভৃতির ঢেউ তোলে । তাই আমরা কাম-কামনায়, বাসনায়, যুক্ত 
হ'য়ে এ জগতে চলি, বলি, কাজ করি। নানাভাবে ভোগ করি এ 
জগংটাকে। 

এ চোখ তো দিয়েছেন আমার স্থষ্টিকর্তী আমাকে সব কিছুই 
দেখতে । তাহ'লে সব জিনিষের মধ্যে চোখ গেলে ক্ষতি কি? ঢোখ 
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গেল বলেই তো__যুদ্ধ ছন্দ, হত্যা, প্রাণত্যাগ, প্রণয়, প্রেম” ভালবাসা 
বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার, স্থাপত্য শিল্পকলার স্থজন ঘটে 
ইতিহাসের পাতা বৃদ্ধি হ'য়েছে__উন্মেষ ঘটেছে অতীন্দ্রিয় 
চেতনারও । 

এ অধমের দিকে শ্রীগুরুর চোখ গেল বলেই তো৷ অসীম কৃপা 
লাভ হ'ল-_হ*ল আনন্দলোক মিশনের প্রতিষ্ঠা । 

চিতোরের রাণা রতন সিংহের পত্বী রাণী পদ্মিনীর রূপলাবন্যের 
ছবিতে চোখ গেল সুলতান আলাউদ্দিন খিল্জির। রূপলাধণ্যে মুগ্ধ 
নবাবের বাসন! জাগল রাণী পদ্দিনীকে নিজের ক'রে পেতে । স্থষ্ট 
হ'ল রাজপুতদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধের ইতিহাস। ১৩০৩ সালে 
স্থলতান আলাউদ্দিন খিল্জি আক্রমণ করলেন চিতোর--সসৈন্যে 
পরাজিত ও নিহত হ'লেন রাজা রতন সিংহ। রাণী পদ্দিনী অন্যান্য 
রাজপুত রমণীসহ জহর ব্রত পালন ক'রে দিলেন প্রাণ বিসঙ্জন। 

ঢপ্‌ করে আপেল পড়ার শবে চোখ গেল আপেল বাগানে 
বসে থাক! বিজ্ঞানী নিউটনের | তার থেকেই পরীক্ষা, নিরীক্ষা, যুক্তি 
বিচার করেই আবিষ্কৃত হ'ল মাধ্যাকধণ শক্তির । 

সম্রাট জাহাজীরের চোখ গেল বদ্ধমানের জায়গিরদার শের 
আফগান তথ আলিকুলি বেগের পত্রী ও মিঞ্াবেগের কন্তা বেগম 
মেহেরউন্নিসার দিকে । মনে উঠলো! ঢেউ মেহেরউন্নিসাকে পাওয়ার । 
মেহেরউন্নিসাকে উপঢৌকন চাই প্রস্তাব এল শের আফগানের কাছে। 
বিড্রাহী হয়ে উঠলেন শের আফগ।ন। সম্রাট জাহাঙ্গীর সসৈন্তে 
পাঠালেন কুতৃবউদ্দিনকে বিদ্রোহ দমন করতে বদ্ধমানে ৷ বাধল যুদ্ধ, 
নিহত হ'লেন কুতুবউদ্দিন ও শের আফগান ছ'জনেই__নিয়ে আসা 
হ'ল মেহেরউন্নিসাকে তার কন্ঠাসহ রাজধানী দিল্লীতে ১৬০৫ সালে। 
অবশেষে অনেক টানা পোড়েনের পর বাদশাহের সাদি হ'ল মেহের 
উন্নিসার সঙ্গে ১৬১১ সালে । বাদশাহ জাহাঙ্গীর তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
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দিল্লীর মীর বাজারে বেড়াতে গিয়ে নাকি চোখ গেল মমতাজের 
দিকে সম্রাট পুত্র শাজাহানের,_অমনি প্রেম । রাজপ্রাসাদে এনে 
মমতাজকে বিয়ে করলেন শাজাহান । বেগমের মৃত্যুতে সম্রাট 
শাজাহান হ'লেন মুহামান। বিবিপ্রেমের পরকাষ্ঠা দেখাতে স্থষ্টি হল 
পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হয়ে, এক সৌধ-_যার নাম 
তাজমহল । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চোখ গেল সিমলার দত্ত বাড়ীর ৮বিশ্বনাথ 
দত্তের বড় ছেলে তাত্বিক নরেন দত্তের দিকে । ক্রমে তার তত্ব গেল, 
গেল ঘরবাঁড়ী, আত্মীয় স্বজন-_হ'লেন সন্যাসী- ভারতের সনাতন 
ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর ক'রে তুলে ধরলেন, জগৎ সভায় তথা চিকাগো মহাঁধর্ম্ম 
সম্মেলনে । 

ব্রাহ্মণ জমিদারের একমাত্র ছেলে বিন্বমঙ্গলের চোখ গেল, ওপারে 
চিন্তামনি বাঈজীর দিকে । চিস্তামনিকে দেখে বেহুশ হ'লেন তিনি । 
কোন দিকেই হুশ নেই তার। জমিদারী, পিতৃবিয়োগ,£*পিতৃশ্রাদ্ধ, 
জল-ঝড়-বজপাত, নদীতে বাঁণ_কি আসে যায় তার। বেহুশ তিনি, 
গলা পচ! মড়াকে কাঠ ভেবে ধ'রে উত্তাল নদী পার হ'য়ে অতি 
আনন্দে গিয়ে উঠলেন ওপারে চিন্তামনি বাইজীর ডেরায় অত 
ছুর্ধোগের মধ্যেই । 

বিন্বমঙ্গলের কাগুকাঁরখানা দেখে অবাক চিজ্ঞামনি কাদতে 
কাদতে বলল,_“করেছ কি ঠাকুর! যে রূপের মোহে তুমি 
এ চরম হুর্যোগের মধ্যেও এসেছ আমার কাছে-__তার চেয়ে ঢের বেশী 
আনন্দ পাবে ঠাকুর, যদি তৃমি সেই অরূপের কাছে প্রেম নিবেদন 
করতে পার- জীবনে শাস্তি পাবে পাবে চরম আনন্দ ।” 

চিন্তামনির ক্রন্দনে জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিল্বমঙ্গলের। 
রূপের নেশায় মুগ্ধ বিল্বমঙগল অরূপের রূপ খু'জতে বেরিয়ে পড়লেন 
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নদীব ধার ধরে ধারে। ক্রমেই এগিয়ে চলছেন তিনি: জীবনের 
গতিও চ'ল্ছে এগিয়ে । একদিন নদীর ঘাটে বসে আছেন আনমনে, 
হঠাঁৎ তাঁর চোখ গেল স্যন্লাতা এক পতিব্রতা গৃহস্থ রমণীর দিকে; 
আবার বেহুশ হলেন তিনি, এ পতিব্রতা রমণীকে চিস্তামনি ভেবে । 
পিছু নিলেন এ পতিব্রতা গৃহস্থ রমণীর । ভয়ে লজ্জায় এ রমণী নিজ 
গৃহে ফিরে তাড়াতাড়ি দিলেন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে । সিক্তবস্ত্ 
ছেড়ে রমণী জানাল দিয়ে দেখেন, সাধুভিখারীটি বাড়ীর দিকে চেয়ে 
বাড়ীর দবজাঁর কাছে আছে দাড়িয়ে । অবশেষে বাধ্য হ'য়ে রমণী সব 
কথাই বললেন তার স্বামীকে । গুহস্বামী তখন দরজা খুলে বাইরে 
এসে সাধুভিখারীকে প্রশ্ন ক'রলেন”-“কি চাইছেন আপনি এখানে ? 

“চিন্তামনিকে চাই”, নিদ্বিধায় বললেন বিল্বমঙ্গল | 

“এখানে চিস্তামনি বলে তো কেউ থাকে না” 

'এই যে একটু আগে যে মেয়েটি ঢুকে গেল এই দরজা দিয়ে'__- 
বললেন বিল্বমগল | 

+ও আমার স্ত্রী 

“ডেকে দিন তো ওকে 

'দেখছি।” ব'লে গৃহস্বামী ভেতরে গিয়ে স্বাধবী স্ত্রীকে বুঝিয়ে 
শুঝিয়ে নিয়ে এসে হাজির ক'রলেন সাধুভিখারীর কাছে। 

অনেকক্ষণ পতি ব্রত রমণীকে লক্ষ্য করার পর; বেহুশ বিল্বমঙ্গলের 
হুশ এল! তিনি ভাবলেন তার এ চোখই তাঁকে বেহুশ 
করেছে যে রূপের খোঁজে তিনি ঘর-বাড়ী, চিস্তামনি সব ছেড়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন--সেই রূপ এ চোখে দেখা যাবে না- এ চোখের 
সঙ্গে বোঝাপড়া চাই । তাই তিনি সাধবী রমণীর কাছে তার একটা 
খোপার কাটা চেয়ে নিয়ে, চোখ ছুটি গেলে ফেললেন নিজ হাঁতেই। 
বিন্বমঙ্গলের চোখ গেল, মাঁনে চোখ নষ্ট হ'য়ে গেল। বাহির ইন্ড্রিয়ের 
চোখ গেল, বাহির দৃষ্টি হ'ল নট । এবার ক্রমে ক্রমে প্রেম সাধনায় 


১০ ্বপ্রামৃত শ্রুতি 


অন্তুরদৃষ্টি হ'ল উন্মোচিত । এ চোখ গেল বলেই কি বিন্বমঙ্গলের 
অরূপের রূপের দর্শন মিলেছিল শ্রীকৃষ্ণরূপে ? 

প্রীবৃন্দাবনে রাধা, চন্দ্রাবলীদের চোখ গেল নন্দছুলাল কালাাদের 
দিকে ।__তার থেকেই প্রেম, সামাজিক ছুন্ণাম, কত নিধাতন সহ্য 
ক'রে; সেই কালাপ্রেম ক্রমে বোধি ভক্তমান্থষের কাছে মহিয়সী 
প্রেমময়ী প্রেমন্বরূপিনী ভগবৎ শক্তি ক'রে তুলেছে তাদের । 

জেলের পালিতাকন্তা কুমারী মতস্তাগন্ধার দিকে চোখ গেল 
পরাশর মুনির বলেই তো বৈষ্ণবদের শ্রীগীতা, শাক্তদের শ্রীচণ্তীর 
রচয়িত! ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছিল । রক্ষা পেয়েছিল কুরু বংশ-_ জন্ম 
হয়েছিল জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাও ও ভক্ত বিছুরের । যাদের নিয়ে রচিত 
হয়েছে মহাভারত । যার পাতায় পাতায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্ন, যুধিষ্ঠির, 
ভীম্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, অশ্বথামা, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী প্রভৃতি অমূল্য 
চরিত্রগুলি হয়েছেন চিত্রন | 

মুগয়া৷ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে, এক সুন্দরীর রূপলাবণ্যে চোখ 
গেল রাজা শান্তন্থর। মুগ্ধ হয়ে এক সর্ত মেনে নিয়ে বিবাহ 
করেছিলেন বস্থদেবতাদের অন্থুরোধে পৃথিবীতে আসা গঙ্গাকে, যিনি 
অ1টটি অভিশপ্ত বস্থুর জন্ম দিয়েছিলেন । এবং গঙ্গার কৃপায় সাতটি 
বন্ুর হ'য়েছিল সগ্ শাপমুক্তি। 

স্বয়ম্বর সভায় বিদর্ভ-রাজকন্ঠা দময়ন্তীর চোখ গেল একই রকম 
রূপবান পাচ জন নলরাজার দিক - কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হলেন 
তিনি, কে আসল নলরাজ। চিনতে না পেরে ;: নল ছাড় অপর চার 
দেবতা নলরাজার রূপ ধ'রে উপস্থিত ছিলেন বলে । মনে পড়ে 
গেল রাজকন্যার,*মধু ও কৈটভের অপবিত্র মেদ থেকে এ মেদিনী তথা 


৮. শা শি শী শাীাটীশি গা শি শিপ তি ০০ পপ 


টীকা] :- শ্রী্ীচণ্ডীর মধু ও কৈটভ অস্থুরছয় হ'ল অহং ও বহুত্থের প্রতীক । 
অহংত্বের ও বহুত্বের বাসনার নাশেই আসে দেবত্ব। তাই মধু ও কৈটভের মেদ 
অপবিত্র দেবতার্দের কাছে। 


স্বপ্নামৃতশ্রুতি ১১ 


পৃথিবীর ্থষ্টি বলে দেবতাদের পা পড়ে না এ পৃথিবীতে । ছায়াও 
তাদের পড়ে ন। এখানে ; তখন চোখ গেল মাটীর দিকে ; দেখলেন 
তিনি একইরূপ পাঁচ জন নলের মাত্র একজনের পা পড়েছে মাটীতে। 
বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তার গলে । সঠিক নলরাজের সঙ্গেই বিয়ে 
হ'ল তার। 

দশরথ নন্দন লক্ষণের দিকে চোখ গিয়েছিল বলেই তো লক্ষণকে 
বিয়ে করার বাসনা জেগেছিল রাবণ রাজার ছোট বোন স্বুর্পনখার। 
ফল স্বরূপ নাক গেল, কান গেল কাটা । শোকার্ত বোনের এ ছুদ্দশ! 
দেখে রাবণ রাজার মনে জ্বলে উঠেছিল প্রতিহিংসার আগুন । 

মায়াবী সোনার হরিণের দিকে চোখ গেল জানকী সীতার । 
প্রলুব্ধ! হ'লেন তিনি । পতি রাঁমকে পাঠালেন সোনার হরিণ ধরতে । 
রামের হাতে বাণ খেয়ে মরার আগে; হা-লক্ণ, হা-লক্ষমণ ক'রে 
টেঁচাতে লাগলো সোনার হরিণসাঁজে মায়াবী মারীচ। রামের 
বিপদের কথা ভেবে লক্ষ্মণকে জোর করেই পাঠালেন তিনি রামের 
অনুসন্ধানে । এদিকে রাবণরাজা ছল ক'রে সাধু সেজে 'ভিক্ষাং 
দেহি” ব'লে হলেন উপস্থিত । ভিক্ষা দিতে এলে, জোর ক'রে ধ'রে 
নিয়ে এলেন রাবণ, সীতাকে লঙ্কায় তার রাজধানীতে ।_-যার থেকে 
রমায়ণের লঙ্কাকাণ্ড। রাম রাবণের যুদ্ধ। ছোট ভাই বিভীষণের স্তর 
ও কয়েক জন পুত্র ছাড়া যুদ্ধে সবংশে নিধন হ'লেন লক্ষেশ্বর রাবণ। 

ব্রহ্মশক্তি লাভ ক'রতে রাজ্য, রাজন্থখ ছেড়ে তপৌোবনে এলেন 
রাজ বিশ্বামিত্র। চ"ললো! কঠোর তপস্যা, সাধন! ; হঠাৎ চোখ গেল 
তাঁর স্ব্গ-নর্তকী সুন্দরী অপ্নরা মেনকার রূপ-লাবণ্যের দিকে । জপ 
গেল, তপ গেল-_মেনকা-স্ুন্দরী-সঙ্গ আসক্তিতে মজলেন সব্বন্ুখ 
পরিহার ক'রে তপোবনে আসা রাজা বিশ্বামিত্র । 

কে শোনে কার কথা । এত কথা শুনেও পাখী তুমি চোখ গেল, 
চোখ গেল ক'রছে'? আসলে বলতো তুমি কার চোখ গেলর কথা 


১১ স্বপ্নামুৃতশ্রুতি 


ব'লছে।'** ? রাধা, চন্দ্রাবলীদের,--না বিল্বমঙ্গলের ? 

শব্দ মাত্রেই ব্রহ্মানয় ও অন্তনিহিত ভাবযুক্ত, তা সর্বজন সম্মত। 
চোখ গেল ব'লে পাখী কি বুঝাতে চাইছো? পাখী বলছে চোখ 
গেল-চ+৩+খ+গ+এ+ল? “" অর্থে চেতনা, “ও মানে সব, 
খ? মানে আকাশ তথ উদ্ধ, গণ মানে গতি, 'এ_অ+ই, “অ" মানে 
ব্রহ্ম, “ই মানে তাঁর শক্তি, ল” মানে লাভ করা বা বহন করা । পাকী 
বলতে চাইছে চেতন সব উদ্ধগতি হ'য়ে ব্রন্মশক্তি লাভ করে বা বহন 
করে। অর্থাৎ সব চেতনা ই ব্রক্মময় | 

আরে সবই সমান -ছুই তো হয় একের সঙ্গে এক মিলেই । 

বাহাদৃষ্টিতে তন্ময় হ'য়ে রাধা, চন্দ্রাবলীদের দেখ চাই : আবার 
বাহাদৃষ্টিহীন হ'য়ে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে বিশ্বমঙ্গলৈর মতও দেখা চাই । বাহ 
ইন্ড্রিয় চেতনাকে অতীন্দ্িয় চেতনার সঙ্গে, জগৎ বোঁধকে ভগবৎ 
বোধের সঙ্গে মিলিয় দেখে নেওয়। চাই, তবেই তো সাগরে মিশে 
নদীর জল, খালের জল, নালার জল সব একাকার হ'য়ে শুধু জল 
আর জল হয়ে যাবে। 

সমাহিত হ'য়ে বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে শ্রীগীতাকে যেমন দেখতে হবে ঠিক 
তেমনি দেখতে হবে আক্তদূর্টি দিয়েও, তবেই সাধকপ্রবর নররপী 
প্রীঅজ্জনের আত্মজিজ্ঞাসা ও শ্রীগুরুরূগী শ্রীকৃষ্ণের সমাধান বাণীর 
মর্মকথা অনুভূত হবে। আ্রীগীতা শুধু নারায়ণের কথা নয়-_-নর ও 
নারায়ণ্বে কথোপকথন । 

হে করুণাসিন্কু দীনবন্ধু জগতপতি কৃপা ক'রে আমাকে তোমার 
অসীম রূপ অনুভব করার ক্ষমতা দাও যাতে আমার অনুভূতিতে 
অনুভূত হয় ভক্ত সাধকগ্রবর শ্রীঅজ্জর্নের সাধন আকুতি ও তোমার 
সাঁধন-নির্দেশ ।--পকিং কুবত' দিয়ে শ্রীগীতার মধ্যে যে জিজ্ৰাস! 
এসেছিল ভক্তমনে, তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে সদ! প্রণত হ'য়ে হৃদয়ে 
জেগেছিল “করিষ্যে বচনং তব'__ভাবের । 


স্বপ্লামৃত শ্রুতি ১৩ 


ভাবতে ভাবতে ভাতঘ্বুম এসে যে কখন আশাকে আচ্ছন্ন ক'রে 
ফেলেছে তার ঠিক নেই। স্বপ্ধে দেখছি হাসিমাখা মুখে শ্রীকৃষ্ণ 
ঈাড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন । আমি নানান প্রশ্ন করছি অল্নান 
বদনে সব কিছুর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন । 

“আশা থাকলেও ভয় জাগে মনে, ছুটি কথা 2েবে। বললাম 
আমি। 

এক হ'ল-_তোমাঁকে সেবা করে ব'লে সনাব চোখে ঠপঞ্কব বলে 
পরিচিত যারা, তাঁদের কেউ কেটি বলে আমি নাকি মাতৃতত্বের 
নরাধম । আমার পক্ষে শ্রীগীতা তথ! শ্রীকৃক্ধের বাণীর মর্মকথা 
উপলদ্ধি অসম্ভব । 

দ্বিতীয় হ'ল _বাঁধালে তুমি বাধ্য, না হ'লে কি জীবের সাধ্য 
তোমাকে ও শ্রীমজ্জনের প্রতি তোমার নিদ্দেশ বুঝতে বা জানতে 
পারে? 

তাছাড়া_আমি তো মাতৃসাধক। আমি কি তোমার কথার 
মর্ম বুঝতে পারবো ?? 

শুনে প্রভূ হেসে বল্লেন, “সে কিরে, তুই এ চট আগেই বলছিলিস্‌ 
না পাধীকে--ছুই তো কিছুই নয়, একের সঙ্গে এক মিলেই হয়। 
তবে তুই ছুই ছুই ভাবছিস্‌ কেন? কৃকক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে 
আমিই তো' কুস্তী-নন্দন অজ্্নকে আত্মস্থ ও আত্মশক্তি লাভের জন্য 
শ্রীছুর্গা স্তব করতে বলেছিলাম । আমিইতো! জীবকল্যাণার্থে অজ্জনকে 
পাঁশপত অস্ত্রলাভের জন্ত শিবের আরাধনা করার উপদেশ দিয়ে- 
ছিলাম । বুন্দাবনে রাধাদি গোপীদের সঙ্গদান কালে আয়াণ 
ঘোষকে দেখে ভীতা সন্তস্তা রাধাকে রক্ষা! করার জন্ত কালীরূপ ধারণ 
ক'রেছিলাম । 

বৈষ্ণবের অতীন্ড্রিয় প্রেম, শাক্তের আত্মশক্তি ও টশৈবের জীব- 
কল্যাণ, এই তিন ভাবের সমস্বয়েই মানুষের পূর্ণতা । 


১৪ স্বপ্রামুত শ্রুতি 


শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয় কারণ শব্দের মধ্যে গুপ্ত চেতন্তশক্তি আছে 
_ যা ক্ষেত্র ও অধিকারী ভেদে এক এক জনকে এক এক রকম ভাবে 
উদ্রিক্ত করে । যেমন-_বেলা যায়, বাস্নায় আগুন দাঁও-_ রজক- 
কন্যার এই কথাটি রজককন্যার বাবার অর্থাৎ রজকের মনকে ব্যস্ত 
করেছিল কলার বাস্না তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ক্ষার তৈরী করতে; 
গৃহে প্রত্যাবর্তনরত জমিদার লালাবাবুকে উদ্ধদ্ধ ক'রে তুললো আর 
একভাবে অর্থাৎ আত্মিক চেতনায় । রজক কন্যার এ কথায় লালা- 
বাঁবুর হুশ এল | ভাবলেন, সত্যিতো। বেলা যায় যায় হয়েছে__জীবনে 
সন্ধা। আসতে তো আর বেশী দেরী নেই অর্থাৎ বয়স হ'য়েছে। 

জাগতিক কাঁমন৷ বাসনায় মত্ত থাকলে তো! আর চলবে না। এ 
কামন] বাসনাঁকে জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেওয়া চাই । পাক্ছি- 
বাহকদের আদেশ দিলেন পাক্ি নামাতে । নামল পাক্কি ভূমিতে । 
পাক্কি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি । নির্দেশ দিলেন পাক্কিবাহকদের 
পান্কি নিয়ে তার বাঁড়ী ফিরে যেতে । পাক্ষি চড়ে লালাবাবুর আর 
বাড়ী ফেরা হ'ল না। নিজে সব বাসনায় আগুন দিয়ে বাসনা শূন্য 
হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি আত্মান্ুসন্ধানে । --হ'লেন সন্যাসী। 

এ রজককন্তাঁর কথা হৃদয়ে গ্রথিত হ*য়ে ভগবৎ অন্থুগ্রহে ঘটেছিল 
লালাবাবুর জীবনে শক্তিপাত। [স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে 
শক্তিপাত কি? শক্তিপাত সম্বন্ধে জটিল তত্বে না গিয়ে সহজ ক'রে 
বলা যায় ভগবৎ কৃপা । জন্ম জন্মান্তরের কম্মকলে মানুষের মধ্যে যে 
মলের স্যষ্টি হয় সেই মলে জীবাত্বা! অন্ভানে আচ্ছন্ন হয়ে এ জগতে 
বাব বার জন্মগ্রহণ এ মুত্াবরণ ক'রে থাকে । বার বার জন্মগ্রহণ ও 
ও মৃত্যুবরণ ক*্রতে করতে স্থকন্মান্ারে মল পরিপক্ক হ'লে শক্তি- 
পাত ঘটে । মল পবিপাকের তারতম্য অনুসারে শক্তিপাতেরও 
তারতম্য ঘ'টে থাকে । তীব্র-তীব্র, তীব্র-মধা, তীব্রমন্দ, মধ্যতীব্র, মধ্য- 
মধ্য, মধ্য-মন্দ, মন্দ তীব্র, মন্দ-মধ্য, মন্দ-মন্দ প্রভৃতি “ন”_ ভাবের 


স্বপ্নামৃতশ্রুতি ১৫ 


শক্তিপাত পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণ ও বিভিন্ন কর্মীন্ুসারে 
শক্তিপাত ঘণ্টতে দেখা যায়। বর্তমান জীবনে আত্মবিস্থৃতি ঘটলেও 
হঠীৎ কিছু দর্শন ও শ্রবণ অনুসতি থেকে পূর্ধধজন্মের ন্ুকর্ম্বের ফলে 
তীব্র-তীত্র শক্তিপাত ঘটতে দেখা যায়-_যা লালাবাবুর জীবনে 
ঘ'টেছিল। ] 
আমার বাঁশী শুনে রাধা ভাবে বাঁশী ব'লছে-জলে এসো 
রাই, সুবল. স্থদামাদি ভাবে গোঠে চলো ভাই বলে বাশী বাজে, 
আর মা যশোদী ভাবেন, ননী চাই, ননী চাই ব'লে আমার বাশী 
ধ্বনি তুলছে! আমার এ ব।শীর স্থুর ক্ষেত্রভেদে, ভাবভেদে বিভিন্ন 
রকম । কারুরই শুনা ভ্রান্ত নয়, তবে একান্ত সত্যও নয়। প্রতোকের 
শুনাই এক একটি নিজন্ব ভঙ্গী মাত্র, আমার বাঁশীর শব্দ যে 
যাঁর নিজন্ব বৌধেই উপলদ্ধি করবে--এ বাঁশীর শব এক ৪ অনস্ত 
যুগপৎ ছুই । যেখানে সব ভাবের ও সব ভাবনার মিলন সেইখানেই 
মাত্র আমার স্থিতি। আমার আবিতাব। 
আমিই শাক্তের কালী, বেষ্বের শ্রীবিঞু, শৈবের পরমশিব । 
আমিই সব, আমি ছাড়া এ জগতে আব কিছু নেই। আমি তো 
অজ্ভনকে বলেছিলাম -_ 
চ্চাঁপি সর্ধবভূতানাং বীজং তদহমজ্জন । 
ন তদস্তি বিন। যৎ স্ান্মঘ1 ভূতং চরাচরম্‌ ॥” গীঃ ১০/৩৯ 
(হে অজ্জ্ন সব্ধবভূতের যা কিছু মূল কারণ তাই আমি, এ চরাচারে 
আমি ছাড়া কোন বন্ত্ব হ'তে পারে, এমন কোন বন্ত্ুই নেই |) 
অহং ক্রতুরহং যভ্ঃ-ব্বধাহমহমৌবধম। 
মন্ক্রোহহমহমেবাজামহমগ্নিরহংহতম্্‌ || গী? ৯/১৬ 
.. *বিং ভর শক্তিপাত সম্বন্ধে আমার লেখা “জপাৎ সিদ্ধি কিংবা মহামহো- 
পাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের তাস্থিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি 
প্রুড়লে বিশদভাবে জানা যাবে । 


১৬ স্বপ্লামৃত শ্রুতি 


“পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা৷ পিতামহঃ | 
বেছ্যং পবিভ্রমোঙ্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ।| গীঃ ৯/১৭ 
গতির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাস; শরণং স্ুহ্ৃৎ। 
প্রভবঃ 'প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ |" শীঃ ৯/১৮ 

( আমিই ক্রতু, যন্ত্র, স্বধা, ওরশ, মন্ত্র, খান, অগ্নি, হোম। 
আমিই এ এজগতে পিতা, মাতা, ধাতী, পিতামহ ; আমিই বেদ ও 
পবিত্র বস্তু, গুষ্কার, খক, সাম, যজুর্বেদ ; আমিই জীবের গতি, ভর্তা, 
স্বামী, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সহ প্রভব ; আমিই প্রলয়, স্থান, 
নিধান ও অবিনাশ বীজ স্বরূপ !)' 

“প্রভু তুমিই যি বৈষ্বের শ্রীবিধু। শৈবের পরমশিব ও শাক্তের 
শক্তিরূপিনী মা হও; তাহলে আমি কি? শাক্ত, শৈব না বৈষ্ব? 
তুমি যখন যা রূপ নেবে আমি তখন হব কি তারই সেবক মাত্র ? তুমি 
ঘখন শক্তিরূপিনী মা হবে, তখন আমি শাক্ত, যখন পরমশিব হবে, 
তখন আমি শৈব আর যখন তুমি বিষুরূপ ধারণ করবে তখন আমি 
বৈষ্ণব হবো । কি বলো? 

“তথাজ্ত | 

'কি বল্লে ? 

তথাস্ত, তাই হবে, তাই হবে, তাই হবে)? 

তুমি তো তথান্ত বলেই খালাস ॥ 

'তোমার তো আগার মতো লোকভয় নেই। তাছাড়া তোমাকে 
পাবেই বা কোথায় যে তোম।ক বারে হেন 1 করবে কিংবা তোমার 
ঘরে আগুন লাগিষে দেবে? কিন্তু আমি যদি একবার মুখ ফস্‌্কে 
বলে ফেলি -আাম ৫বঞ্চব, তাহ'লেই হয়েছে । ঠ্যালা সামলানো 
দায় হ'য়ে পড়বে--তোমাকে ডাকার ফুরসত মিলনে না। শ্রীরামকে 
কিংবা তোমাকে তথা কৃষ্ণকে পুজা করা সমান ব্যাপার; কারণ 
দুজনেই তো বিষ্ণুর অবতার । তা পন্তেও ইষ্ট-নিষ্ঠার নামে রামের 


স্বপ্না মৃতশ্রতি ১৭ 


ভক্তরা যেতে চান না কৃষ্ণমন্দিরের দিকে ; আবার তোমার ভক্তদেরও 
এ একই অবস্থাঃ তারাও যেতে চান না রামের মন্দিরের দিকে। 
তোমাকে পুজা করা, আর রামকে পূজা করা তো সেই বিষ্ণুকেই 
পুজা করা । ধর্মক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত প্রবল হয়ে 
দাড়ায় যে ভাগবত পধ্যস্ত নিজের সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া অন্ত কারো 
কাছে শুনতে চায় না। শিবকাঞ্চির শিবভক্তর। বিঞ্ণকাঞ্চি মন্দিরের 
চূড়া দেখে ফেলার ভয়ে পুবদিকে পধন্ত তাকান না। কেদারে যারা 
যান, তারা বদ্রীনাথে যান না। 

একবার রামভক্ত তুলসীদাসের জীবনে ঘটলো। এক ঘটনা-_ 
একদিন রামভক্ত তুলসীদাস শ্রীবুন্দাবনে গিয়ে “জয় সীতারাম- জয় 
জানকী-জীবন-কোশল কিশোর দশরথ নন্দন” বল”তে বলতে শ্রীকৃষ্ং 
মুন্ডি দেখতে মন্দিরে ঢুকতে গেলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত পুজারী ব'ললেন-_ 
“আপনি এখানে কোথায় পাবেন সেই কোশল কিশোর শ্রীরামকে । 
রাধারাণীর রাজতে শ্রীকৃষ্ণ মিলতে পারে- রীম মিলবে অযোধ্যায় ।” 

তুলসীদাস ব'ললেন-_-“কেন তিনি যে অজ্্রনকে বলেছেন-__ 

“যে যথ। মাং প্রপদ্ধন্তে তাং ততৈব ভজাম্যহম্‌ 1৮ এ বচন তার 
মিথ্য হ'তে পারে কি£ 

মন্রিরের পূজারী বল্লেন-__-“যদি তা না হয়, তাহ'লে আপনি 
কৃষ্ণ মুদ্তিতেই রামকে দেখুন ।৮”_ব*লে মন্দিরের দরজা দিলেন 
বন্ধ করে। 

রামভক্ত তুলসীদাস তখন আর কি করেন, তিনি সেখানে বসে 
বসে গদগদ কণ্ে প্রার্থনা জানালেন ভগবানকে । 

“ক্যা কনু ছবি আজকাী, ভলে বনেহো নাথ । 
তুলসী মস্তক তব নমে, জব ধন্থুববাণ লিও হাথ ॥॥৮ 

ভক্তের কাতর প্রার্থনা নাকি তুমি নামঞ্ুর করতে পার না। তাই 

শ্রীতুলসীদাসের তোমাকে রামরূপে দর্শনের ইচ্ছাকে তুমি প্রতিহত 


৮ 
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না করে মুরলী পরিহার ক'রে ধনুবাণ হাতে দঈ্লাড়িয়েছিলে বলে 
শুনেছি। 
“মুরলী মুকুট ছুরায়কে ধনুষর্বাণ লিয়ে! হাথ । 
অপনে জনকে কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভয় রঘুনাথ ৮ 
এসব শোনা কথা-_-কথ। থেকে যায় মনে-প্রাণে আস্তিকযেব বোধ 
“আসে না বলেই, কথা গাথা হ'য়ে থাকে মাত্র, অত্যানুভূতি হয় না।' 
শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন-__“চৈতন্যদেব ব'লেছেন' 
“যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্কুরে |” 
পরম বৈষ্ণব সাধক নীলকণ বৃন্দাবন থেকে সশিশ্ত প্রত্যাবত্তনকাঁলে 
পথমধ্যে কাঁলীমন্দির দেখে শিয়াদের নিষেধ সত্তেও মন্দিরের দরজ! 
খুলে মা-কাঁলীকে দেখে ভক্তিভরে গেয়ে উঠেছিলেন-__ 
“হরি তোমার মাতৃরূপ সর্বরূপ সার ! 
পিতৃরূপে দিয়ে জন্ম, মাতৃরূপে দাও মুখে স্তন্যধার ॥৮ 
শাক্ত সাধক কমলাকান্ত গান গেয়েছেন-__ 
'শ্ঠামা কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শৃণ্যকার হে। 
মাতৃসাধক রামপ্রসাদ গাইলেন-__ 
“কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধন্মাধন্ম সব ছেড়েছি ।৮ 
তাঁরা তে। সবাই কথা ও গানের মধ্যে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে 
বুঝিয়ে দিয়েছেন_-কাঁলী-কৃষ্ণে আকারে-নিরাকারে নেই কোন 
ভেদ । 
রামকৃষ্জও তো বলেছেন-__ 
“যত মত তত পথ ।” 
তাতো ঠিকই ঠাকুর! কথাটা মিথ্যে না। তবে কি জান__ 
তাদের মত তারা বলেছেন ভক্তরা আবার তাদের নিজেদের মতো 
ক'রে বুঝেছেন ব'লেই-__এ বোঝানে। আর বুঝার মধ্যে পার্থক্য রয়ে 
গেছে অনেক । যার ফলে ভক্তরা এত ভক্ত ও তাদের এত ভক্তি যে, 
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কেউ কাউকে সহা ক'রতে পারে না তোমাকে খুব বেশী শ্রদ্ধাভক্তি 
করে দেখাতে গিয়ে । যেমন ধর, তোমার খাঁটি-ভক্তদের আবার 
কেউ কেউ কোন দেবীর মন্দির কিংবা শিবের মন্দির দেখলে তিন 
হাত দূর দিয়ে চলে যায়। এমন কি ছূর্গানাম উচ্চারণ করতে হ'লে 
শক্তি-গন্ধে ইঞ্ট-নিষ্ঠা খর্ব হওয়ার ভয়ে গণেশের মা” বলে থাকে। 
পূজায় ফলমূল দিতে হ'লে কেটে-কুটে দিতে হয় । এই কাটা-শব্দটার 
মধ্যেও নাকি তার! শক্তি বা শক্তের গন্ধ পাঁন বলে-_কাটা-শব্দট। 
উচ্চারণ না! ক'রে কাটাকে বানানো বলে থাকেন । 

“যে যা বলে বলুক! তোর তাতে কি আসে যায়। আরে শান্ত 
পড়েছিস তো তাতে গুনীজনেরা। তথা প্রজ্ঞাবান খধিরা ব'লেছেন-_ 
যিনি উত্তম তিনি সবার সঙ্গেই চলেন । যিনি মধ্যম তিনি চলেন 
ভেদের মধ্য দিয়ে তফাৎ ক'রে । তাই কৰি বলেছেন-_ 

“উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে 
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে |” 
আবার তোদের রবীন্দ্রনাথ বল্‌্লে ন-_ 
“মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে 
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে |” 

“যাই বল, তাই বল ঠাকুর! ছোটবেলায় শুনেছিলাম মায়ের মা 
দিদিমার কাছে__কানা, খোঁড়া, কালা, বাকা নাকি তিনগুণে হয় 
বাড়া? তোমার বঙ্কিম ভাব, তাই তুমিও এ যুগের কবিদের মত-_ 
দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে-__এর ফরমূলায় কিছু কিছু কথা 
অজ্জ্নকে বলেছো 

সর্ববধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি মা শুচঃ॥৮ গীঃ ১৮/৬৬ 
কথার মধ্য দিয়ে। তুমি ছুটে কাজ ক'রবে অর্থাৎ ভক্তের সব পাপ যুক্ত 
ক'রবে আর তাকে শোক রহিত ক'রে মোক্ষ দান করবে তখন, যখন 
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ভক্ত দুটে। কাজ অর্থাৎ সর্ধধন্ম পরিত্যাগ করবে ও তোমার প্রতি 
শরণাগত হবে । বা ঠাকুর, বা! বা! ছুটে৷ কাজ ভক্ত করলে তবেই 
তুমি ছুটে কাজ করবে তার। অবশ্য প্রস্তাবটা ভাল, কেউ কাউকে 
ঠিক খণী বা ধনী করলো না এ ফরমূলায়। ও বুঝেছি ব্যাপারটা, 
আমার বুদ্ধি একটু দেরীতে কাজ করে । আসলে তুমি নাকি ভক্তগত 
প্রাণ, তাই ভক্তকে খণী ক'রে ছোট করতে তোমার প্রাণ চায় না। 

সর্র্বধশ্ম কি? যেটাকে তৃমি পবিহার করতে বলছে * সব্ধন্ম 
বলে এটাই কি বুঝাতে চেয়েছো। যে তমঃ. রজঃ ও সত্ব এই ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতি মানুষের মধ্য সহজাত ভাবেই বর্তমান থাকে । জন্মগত অধি- 
কারবলে তমোগুণ প্রভাবে মানুষ কম্মময়ী প্রকৃতির, রজোগুণ 
প্রভাবে ভক্তিময়ী প্রকৃতির ও সত্বগুণ প্রভাবে জ্ঞীনময়ী প্রকৃতির 
অধিকারী হয় । মনুষ্য ধন্মরাজো তিনটি ক্ষেত্র বর্তমান_-(১) কর্ম 
ক্ষেত্র, (২) ভক্তিক্ষেত্র ও (৩) জ্ঞানক্ষেত্র । এই তিনটি ক্ষেত্রেই 
তার অহংত্ের প্রকাঁশ দেখা যাঁয়। অহংকারই মানুষের অভিমান 
বলে পরিচ্ছাত। কর্মক্ষেত্রে কম্মীভিমানের, ভক্তিক্ষেত্রে ভক্তীভি- 
মানের ও জ্ঞানক্ষোত্র জ্ঞানীভিগানের প্রকাশ দেখতে পাওয়। যায়৷ 
এই অভিমান বা অহংকারই তোমাব বাণী শ্ত্রীশ্রীগীতাঁয় “সব্ব ব'লে 
এব" কন্মক্ষেত্রের কন্মীভিমান ভক্তিক্ষেত্রের ভক্তিভিমান ও জ্ঞানক্ষেত্রে 
জ্ঞানাভিমাঁন সর্ব্বধন্ম বলে অভিহিত । এ তিন প্রকার অভিমানের 
প্রত্যেকটি ছয় ভাগে বিভক্ত । অতএব (৩১৮৬-১৮) আঠারো 
প্রকার অভিমানের প্রকাশ দেখ! যায়, আর এই এক এক প্রকার 
অভিমান--১ম অধ্যাষে মমত্বাভিমান, ১য় অধ্যায়ে সন্বাভিমান, ওয় 
অধ্যায়ে কর্মাভিমান, ৪র্থ অধ্যায়ে জ্ঞানাভিমান, ৫ম অধ্যায়ে কর্তৃত্বা- 
ভিমান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানাভিমান, ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানাভিমান, 
৮ম অধায়ে ব্রল্মজ্ঞজীনাভিমান, ৯ম অধ্যায়ে বিগ্ভাভিমান, ১০ম অধায়ে 
ধশ্বর্ধ্যাভিমান, ১১শ অধ্যায়ে রপাভিমান, ১২শ অধ্যায়ে ভক্তীভিমান, 
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১৩শ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুকুষ জ্ঞানাভিমান, ১৪শ অধ্যায়ে গুণাভিমান, 
১৫শ অধ্যায়ে পুরুষাভিমান, ১৬শ অধ্যায়ে সম্পদাভিমান, ১৭শ 
অধ্যায়ে শ্রদ্ধাভিমান ও ১৮শ অধ্যায়ে মোক্ষাভিমান নিয়ে ১৮টি 
অধ্যায়ে রচিত হয়েছে শ্রী শ্রীগীতা। 

তমো গুণযুক্তা কম্মময়ী প্রকৃতিকে “অবিদ্যা” ও সত্বগুণযুক্তা জ্ঞানময়ী 
প্রকৃতিকে 'পরমা বল। হয় । যোগীগণ দেহস্থ সপ্তচক্রের মধ্যে এই 
কণ্মনয়ী প্রকৃতিরূ্পী অবিদ্ভা”, ভক্তিময়ী প্রকৃতিরূপী পবিদ্ভা” ও জ্ঞান- 
ময়ী প্রকৃতিরূপী 'পরমার' ক্ষেত্রগুলিকে দেহস্থ “মুলাধার' চক্রথেকে 
“অনাহত' চক্রের নিম্দেশ পর্যন্ত অবিগ্ভার, “অনাহত, চক্র থেকে 
আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিগ্ভার এবং আজ্ঞাচক্রের উদ্ধদেশ থেকে সহস্্রারচক্র 
পর্যন্ত পরমার ক্ষেত্র হিসাবে চিহিত করেছেন । 

দেখ ঠাকুর! আমার বুদ্িটা একটু কম । তাই সব কথা ঠিক 
ঠিক সময়মত গুছিয়ে তোমায় বলতে পারছি না বা জিত্তেস ক'রে 
নিতে পারছি ন। এই দেখ, এই বুদ্ধি কমের জন্তই তো নিত্যবস্তকে 
ফেলে অনিত্য বগ্ত নিয়ে মশগুল থাকার জন্যই তো আমার এ জগতে 
বার বার যাতায়াত। আচ্ছা ঠাকুর, বৈষ্বরা বোধহয় খুব বুদ্ধিমান 
না? তার তাদের কপালে তোমার পদচিহ্ন স্বরপ তিলেক একে 
বুদ্ধি ক'রে বুদ্ধিটাকে স্থির প্রজ্ঞাযুক্ত ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছে। 
এ জগতের সব কন্মকাণ্ড যার দ্বারা সমাপন হয় সেই দেহস্থ বানুছুটিতে 
তোমার পদখুগল স্বরূপ তিলেক একে সকল কর্ম প্রবৃত্তিমুখী না ক'রে 
নিবৃত্তিমুখী করার ব্যবস্থা, করেছে । মানুষের হৃদয়ে সব সময় এ 
জগতবোধের আহরণ চ'লছে, একটুও তার বিরাম নেই বিশ্রাম 
নেই। অবশ্থি হৃদয় কথাট! এসেছে হৃদ্‌ ধাতু থেকে যার অর্থ 
আহরণ। এ জাগতিক আহরণ বন্ধ না করলে তোমার রূপ, তোমার 
চাওয়া, কিছুই উপলব্ধি করা যাবে না ভেবেই তারা বুদ্ধি ক'রে 
তোমার পদচিহ্ন ম্বরূপ তিলেক বক্ষে অঙ্কন ক'রে চিত্তকে জাগতিক 


২২ স্বপ্রামৃতশ্রুতি 


ভাব ভাবনার দিকে বিক্ষিপ্ত হ'তে না দিয়ে অতীন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে 
যুক্ত করার পথ প্রশস্ত ক'রে রেখেছে ! 

ঠাকুর! আমাকে এই নিবেরবোধ লোকটাকে একটু তোমার 
ভক্তির অমৃত খাইয়ে দাও না যাতে বুদ্ধিট স্থির রাখতে পারি ভগবৎ 
চেতনার সমুজ্জলজ জ্যোতিতে। তাই উপনিষদের খষিকণ্ঠে ক 
মিলিয়ে প্রার্থনা করি তোমার কাছে--অসতো। মা সদ্গময়, তমসো 
মা জ্যোতির্গময় | মৃত্যোর্মহমুতং গময়, আবিরাকী ম এধি ॥ 

আমার কথা শুনে প্রজ্ঞাবানের৷ বলেন, ব্যাস রচিত শ্রীগীতা। পাঠে 
তোমাকে জানার পথ সহজ হয়। কিন্ত ঠাকুর-_ব্যাস মানে যে 
বিভক্ততা । এই ব্যাসচেতনা কি তোমার সঙ্গে আমাকে যুক্ত ক'রতে 
পারবে ? 

“ব্যাস মানে যদিও বিভক্ততা, তবু ব্যাস-চেতনা হ'ল নেড়ে, 
ঘেটে, দেখে, শুনে, কেটে-কুটে ভাল ক'রে বোঝা-জানা । তবেই তো 
যুক্ত হওয়া! বা মিলন ।” 

"ও ঠাকুর! তাই কি খণ্ড খণ্ডাকারে দেহকে ধ্যাসন করেন 
বলেই সাধকরা তার চিহুম্বরূপ তুলসীকাঠকে খণ্ড খণ্ডাকারে গ্রথিত 
ক'রে গলায় ধারণ করেন? তুমি কি চাইছ ঠাকুর অজ্জুঁনের প্রতি 
তোমার সাধন নির্দেশ ভাল ক'রে খু্টিয়ে খুশ্টিয়ে জানবার ।জন্ বহিঃ 
ও আস্ত; ভাবগুলি নিজের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। তুমি 
প্রীঅঙ্জ্নকে যা নির্দেশ ও উপদেশ ধিতে অজ্্রন তা ঠিক ঠিক অন্ু- 
ধাবন না ক'রতে পেরে তোমাকে প্রশ্ন করেছিল £₹_ 

কিং নে! রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীঁবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজিক্রতং নে রাজ্যং ভোঁগাঃ স্থখানি চ॥ গীঃ ১/৩২ 
তে ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তযত্ব! ধনানি চ॥ গীঃ ১/৩৩ 
আ'চাধ্যঃ পিতরঃ পুলাস্তথৈব চ পিতামহাঃ। 

মাতৃলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ গীঃ ১/৩৪ 


স্বপ্রামৃতশ্রতি ২৩ 


হে গোবিন্দ আমাদের রাজ্য স্খভোগ বা জীবন ধারণের 
প্রয়োজন কি? যে সব আচাধ্য, পিতৃব্যগণঃ পুত্রগণ, পিতামহগণ, 
মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌব্রগণ, শ্বালকগণ ও আত্মীয়স্বজনগণ যাদের 
নিমিত্ত সুখ ও এ রাজ্যভোগ তারাই এই যুদ্ধে ধনসম্পদ ও প্রাণের 
মায়। ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। 

নানারপ প্রশ্নের উত্তর দিয়েও যখন তুমি বুঝলে এখনও অজ্জুন 
তোমাকে তথা তোমার নির্দেশ সঠিকভাবে কার্য্যকরী করতে পারছে 
না তখন তুমি তাকে তোমার বিশ্বরপ দর্শন করাতেই তিনি 
বলেছিলেন £-_ 

আখ্যাহি মে কো ভবান্ুগ্ররূপো 
নমোহন্ত্ব তে দেববর প্রসীদ ৷ 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাছ্ং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥ গীঃ ১১/৩১ 

(হে দেবশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । 
হে আদিপুরুৰ ! তুমি কে? তোমাকে আমি জানতে চাই $ তোমার 
কাধ্য-কারণের উদ্দেশ্য ; তোমার স্বভাব কিছুই আমি জানি না।) 

যে অজ্জুন সদাসব্বদা তোমাকে বন্ধুরূপে, সখারূপে পেয়েও 
তোমার কাধ্য-কারণ, তোমার বাণী বা উপদেশ তথা সাধন নির্দেশ 
অনুধাবন ক'রতে সমর্থ নন, আমার মত অতি সাধারণ কেবল সংসার 
ভাবনায় মন্ত্র আতত্মবিস্তুত অল্প বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি তোমার 
সখা অজ্জ্নকে দেওয়া নির্দেশ, উপদেশ যা মহামতি ব্যাসদেব 
শ্রীগীতারপে সবার কাছে প্রকাশ করেছেন, তা কি হাদয়ঙম্‌ করা 
সম্ভব? যদিও বর্তমানে বহু পণ্ডিত মনীষা খুব সহজ করেই এর 
ব্যাখ্য। ক'রে আমাদের বোঝার জন্য তুলে ধরেছেন। প্রভূ! সব 
দেখে শুনে এ অবোধের বোধে এসেছে যে, অন্তরে শ্রীঅঙ্জুন ভাব 
এসে সাধন আকুতি না জন্মালে এবং অজ্ঞুন-সখা হ'য়ে অর্থাৎ তুমি 


২৪ স্বপ্রামৃতশ্রাতি 


হয়ে কেউ না৷ বুঝিয়ে দিলে শ্রীগীতার মর্মবাণী বোধে আনা শক্ত 
আমার কাছে। তুমি না বুঝিয়ে দিলে আমি বুঝবো কি করে? 
তুমি বাপু আবার কিছু না ক'রলে কিছু করো না। এমন কিছু ভাল 
কাজ করিনি, যাতে তুমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে এই বোধ-বুদ্ধিহীন লোকটাকে 
বুদ্ধিমান বাঁনিয়ে দেবে । তুমি বরং আমার মধ্যে একাধারে অজ্জ্ন- 
ভাবের উদয় ঘটিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার আকুতি জাগিয়ে তোলো, আর 
অপর ধারে আমার অস্থির বুদ্ধিতে তোমার চরণ স্থাপন ক'রে 
পরাবোধ জাগিয়ে দাও। তাহ'লে আমি তোমার কপাবলে একাধারে 
অজ্জুন তথা নর হ'য়ে জীবন-জিজ্ঞাসা করি আবার পরাবুদ্ধি শ্রীগীতার 
সপ্রয়*্ হ'য়ে জীবন-যুদ্ধের সব সঠিক ঘটন। প্রকাশ ক'রে ক্রমঅগ্রসরের 
কর্তব্য ঠিক করি। 
স্বখের বিষয় তুমি আন্বস্ত হওয়ার জন্য গ্যারান্টি দিয়ে এই 
বলেছ-__ 
যদ যদ। হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যুর্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌॥ গীঃ ৪/৭ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌ । 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীঃ ৪/৮ 
(যখন ধম্মের হবে পতন অধশ্মের ঘটবে অভ্যর্থান তখন আমি 
নিজেকে স্যষ্টি করি তথা নরদেহ ধারণ করি। সাধুদের রক্ষার জন্য 
হুষ্ট'দমন ক'রে ধন্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ 
হই।) 
সত্যি কথ বলতে কি ঠাকুর তোমার এ 'গ্যারান্টি'তে কেউ ভরসা 


* টীক। £ সঞ্জয় ». স২+ জয় অর্থাৎ ভূতপ্রপঞ্চকে কারণ, কার্য, গ৭ ও অর্থের 
সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বা পরিচিত হয়ে যে স্মৃতি-তাই সঞ্জয়। সাধক যখন আজ্ঞার 
নিচের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ ক'রে ভূতজগতের লীল? দেখে, তখন বিষয় মাত্রই তার 
কাছে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হ'য়ে যায়। এই অনাসক্ত দৃষ্টিই দিব্যদৃষ্টি তথ) সঞ্জয়। 


স্বপ্নামৃতশ্রুতি ২৫ 


বা বিশ্বাস রাখতে পারে না। কারণ ছুটি। প্রথমটি হ'ল মানুষ 
নিজে নিজেকেই বিশ্বাস করে না ও নিজেও অপবের বিশ্বস্ততার কাজ 
করে না। দ্বিতীয়টি হ'ল-_-তোমার কথা সঠিক উপলব্ধি ক'রতে না! 
পারায় মনে হয় তৃমি সব গোলমেলে কথ! বলেছো শ্রীগীতায়। তাই 
সাধারণের চোখে তোমার দেওয়া 'গ্যারান্টিতে তিনটি প্রশ্ন থেকে 
যায়। 

এক হ'ল-_যখন ধর্মে গ্লানি এসে অধন্মের অভাখানে সাধুরা 
নির্ধাতিত হন, তাদের রক্ষার্থে ও ধন্মসংস্থাঁপন করার জন্য কেবল তুমি 
অবতীর্ণ হও নররূপে যাকে আমরা অবতাঁর বলি । 

ঠাকুর! এ সময় ছাড়া তুমি কি তোমার স্যষ্টির মধ্যে থাকো না? 
অথচ তুমি বলেছে তুমি সব বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে সদাসর্ববদা বর্তমান 
থাকো] । 

“পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সব্বভূতেষু তপশ্চাম্মি তপন্থিযু ॥” গীঃ ৭/৯ 

(আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ? সর্ধভৃতে প্রাণ ব৷ 
জীবন, তপন্থীদের তপস্তা! | ) 

তাহলে তোমাকে প্রতি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'তে হবে কেন? 
ছুই হ'ল--্যদি তুমি অবতীর্ণ হও তাহ'লে এ জগতের কোথাও ন! 
কোথাও তোমাকে অবতীর্ণ হ'তে হবে। তাহলেই তো! তোমাকে 
একদেশী ক'রে তুলে তোমার সব্বব্যাপকত্বের ক্ষমতার খর্ব করে 
নাকি? অথচ তুমি নিজেই বলেছ তুমি ব্যাপক । 

তিন হ'ল - কম্মফলের পাপ-পুণা হিসাবে প্রারদ্ধ কন্ম ফলভোগের 
জন্যই মানুষের এ জগতে হয় জন্ম। তুমি তোমার কোন্‌ পাপের-ফল 
ভোগ করতে এ জগতে জন্ম গ্রহণ করবে ? অথচ শাস্ত্র বার বার 
বলছে--তুমি নিম্মল, তুমি নিক্ষলঙ্ক, তুমি নিম্পাপ। আমার"এ 
তন্্রাচ্ছন্ন বোৌধে তোমার কথা বুঝতে পারছি না- -একটু কৃপা ক'রে 
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সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে বলতো শুনি । তুমি ভাবছ ছেলেট! খুব 
ডে"ফো আছে, আমার সব কথারই মধ্যে তর্ক বাধিয়ে বসে। ঠাকুর ! 
তুমি নিজেই বলেছ--সব জিনিষকে নেড়ে, চেড়ে, কেটে, কুটে দেখে 
চিনে নেওয়ার জন্য ব্যাস-চেতনা তথ। বিভক্ততার প্রয়োজন ; তাই 
আমার এ প্রশ্ন তোমার কাছে । আসলে কি জান। ঠিক ঠিক স্বাদ 
পাই না বলেই আমবা এত গাই গু"ই করি । মৌমাছি ততক্ষণ গুণ 
গুণ ক'রে এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বেড়ায় যতক্ষণ না মধু পায়। 
যখন মধু পায় তখন গুণ গুণ ছেড়ে মধু খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন--চুরি, ডাকাতি, খুন, জালিয়াতি প্রভৃতি 
অপরাধের জন্ত অপরাধীদের জেলখানায় পাঠান হয়। বলতে পার 
“জেলার? তার কোন অপরাধে জেলখানায় থাকে £” 

“ও বুঝেছি, বুঝেছি ! জেলাব সাহেব জেলে থাকে অপরাধীদের 
জেল-খাটানর জন্ মাত্র; তার কোন পাপ নেই। তুমিও অবতার 
হ'য়ে অবতীর্ণ হও কেবলমাত্র আমাদের কন্মকল বিধানের জন্য | 

তোমাকে তাহ'লে অবতার বলা হয় তোমার অবতরণের জন্য নয়, 
অর্থাৎ অবতরনাৎ অবতার নয় অবতারনাৎ অবতার । অর্থাৎ জীবের 
উদ্ধারের জন্য । এই জন্যই তুনি বলেছো “স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম ।” ও 
“জন্ম কম্ম চ মে দিবাম”। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক ও 
অলৌকিক এই ছুই প্রকারে এ জগতে জন্মলাভ হয়। সাধারণ 
মানুষের যে জন্ম তা লৌকিক বা প্রাকৃত জন্ম। আর তোমার জন্ম 
অলৌকিক বা অপ্রাকৃত তথা দিব্য। প্রকৃতির বশীভূত হয়ে প্রকৃতি 
দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে মায়াবদ্ধ আত্মবিস্মুত জীব যে কম্ম ক'রে থাকে; 
তার ফলম্বরূপ কম্মকলভোগের জন্য শস্তকণা যোগে কনম্মফলে 
নিদ্ধরিত পিতৃশরীরে পিতার শুক্রকণার সঙ্গে মিলিত হয়। পরে 
মাতৃগর্ভে পতিত হ'য়ে ক্রমে পুর্ণাঙ্গ মান্ুুষরূপে এ জগতে ভূমিষ্ঠ হয় 
তথা জন্মগ্রহণ করে ; কিন্ত তুমি প্রারদ্ধ কম্মফল ভোগের জন্য শস্তকণা 
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গ্রহণের মধ্য দিয়ে পিতৃদেহের শুক্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মাতৃগর্ভ হ'তে 
ভূমিষ্ঠ হও নাই ; তোমার জন্ম অপ্রাকৃত বা অলৌকিক। জীবের 
দেহ ও দেহী অভিন্ন বস্ত নয়। তোমার দেহ ও দেহী ছু-ই--একই 
অভিন্ন। তুমি জন্ম-মৃত্যু রহিত পরমাত্বা হ'বেও শ্রীঅজ্জুনকে তোমার 
এ জগতে আবির্ভাবের কথা বলেছে! 
“অজোইপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় স্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥”  গীঃ ৪/৬ 
( জন্মরহিত অনশ্বর-স্বভাব ও প্রাণীদের ঈশ্বর হয়েও আমি 
স্বপ্রকৃতি আশ্রয় ক'রে নিজমাঁয়া বলে অবতীর্ণ হই । ) 
সম্ভুতিই তোমার ব্যক্ত অবস্থা । তোমার প্রকৃতি হ'ল অনির্বচনীয়া 
মায়া । মায়া দ্বিবিধা তাও তুমি বলেছে! অভঁনকেই £- 
'ভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনো বৃদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীঃ ৭/৪ 
অপরেয়মিতস্তন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাধতে জগৎ ॥ গীঃ ৭/৫ 
(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার 
আমার আট প্রকার এঁশী মায়াশক্তি। 
এ নিকুষ্টী মীয়ীশক্তি ছাড়াও আমার আর এক প্রকৃষ্টা মায়াশক্তি 
আছে, যাঁকে জীবভূত। প্রকৃতি বলে। তার দ্বারাই এই জগৎ ধৃতা।) 
তোমার নিকুষ্টমায়া আট আর প্রকৃষ্টমায়া এক নিয়ে তুমি 
৮+১-৯, 'নবরূপাণ। -নয় সংখ্যা ব্রন্ম বাচক। কারণ সংখ্যা 
(নয়) ৯কে যে কোন ভাবে যৌগ, বিয়োগ কিংবা গুণ করলে তার 
ফল এসে এসে ফ্াড়াবে নয়ই (৯), অপরিণীমী নয় (৯) হ'য়েই। 
অপরিণামী *৯' পরমব্রন্মের গ্যোতক বলেই এ দেহের দ্বার হয়েছে 
নটি, রস নটি, ভক্তিও নবধা, যজ্ঞ-উপবীতের সুত্র নটি, ৯-টি ব্রন্ষ- 
কর্মের কথাও বলা হয়েছে শ্রীগীতাঁয়। মহামতি ব্যাস গীতা সমাপ্ত 
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করেছেন ১৮টি অধ্যায়ে। এ১৮-১+৮ এর যোগফলও হয় '৯?। 
ভগবান তথা তুমি এক অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম, খেলা তোমার আট (৮/কে 
নিয়েই এ জগংলীলায় । তাই তোমার বাল্যলীলায় তোমার সাথী 
ছিল অষ্ট প্রধান গো'ী রাধা, হরিপ্রিয়া, শ্রীমতী, পদ্মা, ললিতা, 
বিমলা, স্রুকেশী ও সচলা । যার থেকে তোমার অষ্ট অক্ষরে চার নাম__ 
“হরে কৃষ্ণ হরে রাম” নাম ক'রে বৃন্দাবনে বুন্দাবতী নিতা সেব। 
করতেন। এই অষ্ট অক্ষর চারটি তত্ববীজকেও বুঝায়। 

তোমার নিকৃষ্ট মায়ায় পরা-পশ্টন্তি-মধ্যমা ও বৈখরী আবরণেই 
মানুষের মধ্যে আসে ভেদাভেদ জ্ঞান যা তুমি মানুষের স্ুকৃতির ফলে 
হরণ ক'রে না নিলে মানুষের সাধ্য নেই সে আবরণ উন্মোচন করার । 
তাই কি তুমি বুন্দাবনে প্রত্যষে যমুনাতীরে নানান উপাঁচারে 
গোপীরদের অভিষ্টদাত্রী দেবী কাত্যায়নীর পুজা সমাপনান্তে দেহবস্ত 
পরিত্যক্ত যমুনার জলে স্নানরতা রাধা, বৃন্দাবতী, বিশাখা, ললিতাদের 
রক্ষিত পরিধান বস্ত্র হরণ ক'রে কদম গাছে গিয়ে বসেছিলে ? 

এ জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে জাগতিক জ্ঞান লাভের সাথে সাথেই 
মানুষের উপর আলে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বেখরীর আবরণের 
প্রভাব তোমার স্থষ্টিমায়ায় দৈহিক ও মানসিক ছুই ভাবেই । পুরুষ ও 
প্রকৃতির লিগ-ভেদই দৈহিক আবরণের মূল কারণ হ'য়ে দাড়ায় । এই 
লিঙ্গভেদ জ্ঞাণ থেকেই মনে লজ্জার হয় উদয় ; এই লজ্জা থেকেই জন্ম 
নেয় লোকভয় ও দ্বণা। চলতি প্রবাদ বলে _-লজ্জী, ঘ্বণা, ভয় তিন 
থাকতে নয়” অর্থাৎ মননের মধ্যে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিনটি 
মানসিক আবরণ থাকলে মান্থুষ কখনও পুর্ণভাবে ভগবানকে আন্বাদন 
ক'রতে পারে না। তোমার অশেষ কৃপাবলে তুমি তথ! ভগবান 
নিজে এই আবরণগুলি হরণ ক'রে না নিলে মানুষ এর থেকে কিছুতেই 
রেহাই পায় না। 

আবরণ বলতে আমর। কিবুঝি? যা দিয়ে আবৃত করা যায় 
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তাকেই আবরণ বলে । এখানে বস্ত্র দৈহিক আবরণ ও জল মানসিক 
আবরণরূপে প্রদশিত হ'য়েছে। যমুনার জলে শ্নানরতা গোগীনীর! 
যখন দেখলেন বা জানলেন কুষ্ণ তাদের পরিধান বস্ত্র তথা দেহাবরণ 
হরণ করেছেন তখন পবিধান বস্ত্র তথ! দেহাবরণ ফিরে পাওয়ার জন্য 
অনুরোধ করেছেন বার বার তোমার কাছে-__ 
“মই! নয়ং ভোঃ কৃথাস্তন্ত নন্দগোপন্ুতং প্রিয়ম্‌। 
জ্ঞানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাখাং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ 
শ্যামন্ুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেহি বাসাংসি ধশ্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ছে প্রবামহে ॥” 
একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ, শীতে অঙ্গ কাপে, 
বাড়বে বেলা, লোকের মেল।, মরব মনস্থাপে। 
সত্যি কালা নও-“ত' কাল মিছে কেন বাড়াও জ্বালা, 
কুলবালা, দাও হে বসন ফেলে । 
তাদের এই বস্্ ফেরত দেওয়ার অনুরোধে, তুমি তাদের জল 
থেকে বিবসনে উঠে এসে বস্থ ফেরত নিতে বলেছিলে । বলেছিলে 
তার! দি তোমারই হয় তাহলে তোমার কথা 'মন্ুসারে যেন তার 
তোমার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়েযায়। অন্যথা তুমি বস্ত্র কিছুতেই 
দেবেন। ফেরত ।-- 
ভবত্যো যদি মে দাঁস্তো ময়োক্তং বা করিঘ্যুথ | 
অত্রীগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্ত শুচিম্মিতাঃ ॥ 
দৈহিক আবরণ রূপ বস্ত্র তথা ভেদ জ্ঘান তোমার দ্বারা হাত হয়ে 
তাদের দহিক আবরণ গেলেও, তারা মানসিক আবরণ রূপ জলকে 
আশ্রয় ক'রে তাদের লজ্জা নিবারণের জন্টে জলের মধ্যেই ক'রছিল 
অবস্থীন। 
ক্রমে তার যমুনার জলের মধ্যেই তোমাকে দেখতে পেয়েছিল-_ 
দেখতে পেয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও । অস্তর ও বাহির তাদের 


৩০ স্বপ্নামৃতশ্রুতি 


স্ববত্র যখন তুমি তথা কৃষ্ণময় হ'য়ে উঠেছিল তখন তাদের সব লজ্জ। 
ও লোকভয় কি আর থাকে? লজ্জা ও লোকভয় হয় দূরীভূত ; 
কারণ নিজেকে দেখে কেউ লজ্জা আর ভয় পায় কি? তারা ষে তুমি 
তথা কুষ্ণময় হ'য়েছিল বলেই বিবস্ত্রে জল থেকে উঠে এসেছিল 
তোমার কাছে । তখন তুমি গোগীদের বলেছিলে,_-তোমরা সিদ্ধ 
হয়েছ, এখন ব্রজে যাও ফিরে । আগামী রজনী সমূহে তোমরা 
আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারবে”_বলে দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি ।-_ 
'যাতাঁবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েন। রংস্তাথ ক্ষপাঃ। 
যহুদ্দিশ্যট ব্রতমিদং চেরুবাধ্যাচ্চনং সতীঃ ॥ 
গোগীর। সাধারণ রমণী নয়--কেহ খষিচরী, কেহ শ্রুতিচরী, কেহ 
দেবকন্তা, কেহ গোপকন্তা। গোকুলে জন্মগ্রহণ ক'রলেই সকলে 
অপ্রপঞ্চ দেহধারী গোগী হন না । গোকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ঝষি- 
চরী গোপীরা সাধন ক'রে সিদ্ধ হননি, তারাই স্বামী সেবায় গৃহের 
ভিতরে অবরুদ্ধ হ'য়ে অবস্থান করেছিলেন । আর সিদ্ধ গোপীরা 
অবাধে তোমার তথ। কৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের পেয়েছিলেন স্থুযোগ । তাই 
পদ্ম পুরাণ গোপীদের শ্রেণী ভাগ ক'রে বলেছে-_ 
“গোপ্যস্ত শ্রুতয়ো জেবেয়া খধিজ। গোঁপকন্তা। কাঃ 
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ; কথঞ্চন ॥ 
আচ্ছ! প্রভু ! শ্রীগুরু মুখে শুনেছি ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনের 
জন্য দণ্ডকাঁরণো বসবাস কালে বিঞুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে 
দেখে দণ্ডকারণ্যের খষিরা শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীভাবে 
ভজনের অভিলাষ করেছিলেন । 
“পুর মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ 
দৃষ্টারামং হরিং তত্র ভোক্ত,মৈচ্ছন্‌ স্ুবিগ্রহম্‌। 
বিষ্ুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র এক পত্রী ব্রতধারী ছিলেন ব'লে 
ত্রেতায় সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি দ্বাপরে কৃষ্তৰূপে তাদের 


স্বপ্রামৃতশ্রুতি ৩১ 


অভিলাষ পুর্ণ ক'রবেন ব'লে বলেছিলেন । এরাই হ'লেন সাধন সিদ্ধ 
গোপী। দ্বাপরে তোমাকে প্রাপ্তির ফলে সংসার বন্ধন থেকে 
হয়েছিলেন মুক্ত । 
“তে সবে স্ত্রীত্মাপন্ন সমুদ্ভূতীশ্চ গোকুলে। 
হরিং সম্প্রপ্য কামনে ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ 
নিত্যসিদ্ধা গোপীরা তোমার সঙ্গে আরাধিত হন ব'লেই তুমি 
গোপীবল্পভ স্বরূপ। তাই শুনে পদকর্তী গেয়ে উঠেছিলেন-_ 
রূপে ভ'রল দিঠি সৌরিপরশ মিঠি 
পুলক না! তেজি অঙ্গ। 
মোহন মুরলী ববে শ্রুতি পরিপুরিত 
না শুনে আপন-পর সঙ্গ । 
সজনি অব কি করিনি উপদেশ । 
কান অনুরাগে মোর তনুমন বাতুল 
না সহে ধরম-ভয়-লেশ । 
তুমি গোপীদের অঙ্গ-বস্ত্র হরণের মধা দিয়ে পরা পশ্যন্তি, মধ্যম! 
ও বৈখরী আবরণ হরণ করে তোমাকে পূর্ণ ভাবে আম্বাদন করতে 
দিয়েছিলে বলেই তার! ক্রমে ব্জমধ্যে তূমি তথা কৃষ্ণ ছাড়া অন্থরূপ 
দর্শন ক'রতে, কৃষ্ণ মূরলী ধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পেতেন না। 
তাদের নাঁসিকাও অনুভব ক'রতে পারত না! তোমার সৌরভ ছাড়া 
অন্ত কোন গন্ধ। কুষ্প্রেম-সাগরে এমনভাবে তারা নিমজ্জিত 
হয়েছিল যে তোমার তথা কুষ্ণতত্ব ছাড়। অন্ত কিছু চিস্তা তাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তাদের এ ভাবনায় ভাবিত হ'য়ে পদকর্তীর কণ্ঠে 
উদগীথ হ'ল-_ 
বধূতে! আর কি ছাড়িয়। দিব। 
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ 
সেখানে তোমারে থোব ॥ 


৩২ স্বপ্নামৃত শ্রুতি 


ভেদাভেদজ্ঞান রহিত ক'রে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে দানবীর রাজ। 
হরিশ্চন্দ্রকে দিতে হয়েছিল সমস্ত রাজ্য রাজকোধষ ও বিক্রয় করতে 
হ'য়েছিল স্ত্রী শৈব্যা ও নিজেকে ঝি বিশ্বামিত্রকে দান-দক্ষিণা দেওয়ার 
জন্য | তাকে এই ভেদ-রহিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে স্বয়ং ধন্মরাজ চগ্ডাল- 
বেশে ক্রয় করে মুতের দাহকম্মে করেছিলেন নিযুক্ত । ভাগ্যের 
পরিহাসে রাজ্য পরিচালনা থেকে রাজা হরিশ্ন্দ্র হলেন ম্বৃতের 
দাহকম্ম পরিচালক । বহুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর কাজের 
ফাকে চণ্ডালরূপী ধন্মরাজ রাজ। হরিশ্মন্দ্রকে কতকগুলি মাথার খুলি 
দেখিয়ে বলেছিলেন, “দেখ-ত, এই মাথার খুলিগুলির মধ্যে কোনটা 
ব্রাহ্মণের, কোনটা ক্ষত্রিয়ের, কোনটাই বা বৈশ্যের ?” 

রাজ। হরিশ্চন্দ্র অনেকক্ষণ ভাল ক'রে নেড়ে দেখে-নিয়ে বলে- 
ছিলেন, “সবই সমান মনে হচ্ছে ।” 

চগ্ডাঁলরূপী ধশম্মরাজ বলেছিলেন_-ঠিকই ব'লেছ তুমি, সবই 
সমান ; এই হ'ল আসল জ্ঞান_-এই হ'ল ভেদরহিত জ্ঞান 1” 

তারপর থেকেই তার পরীক্ষার হয়েছিল সমাপ্তি । তাকে স্বরূপে 
দ্রশন দিয়ে ধন্মরাজ তার পুর্ণপ্রাপ্তির পথ ক'রেছিলেন প্রশস্ত । 

প্রভূ! তুমি নাকি বৃন্দাবনে গো ও গোপ বালকদের মঙ্গলের 
জন্য কালীয়নাগকে দমন ক'রেছিলে ? 

নাগবুত্তি হ'ল সদাসব্বদ। অন্যের ক্ষতি করার প্রবল বাসনা ব1 
ইচ্ছা । সেই নাগবৃত্তির জন্যেই কালীয় নাগ কি অবোধ পশু, বালক 
বা মানুষ-_-সবাইকে হিংসা, উৎপীড়ন করত দেখে তুমি কালীয়নাগের 
মাথায় চড়ে নৃত্য করতে ক'রতে তাকে দমন করেছিলে বৃন্ধাবনে ? 
প্রভু! মানুষের মধ্যে পরহিংসা ও অপরকে উৎপীড়ন করার 
ইচ্ছারূপ যে নাগবৃত্তি সদাসবর্ধদ। বর্তমান, সেই প্রবৃত্তির উপর দাড়িয়ে 
যদি তুমি নৃত্য কর তাহলে মানুষের এ হিংসা, দ্বে,ং পরউৎপীড়ন 
বুত্তির ঘটবে নিবৃত্তি। 


স্বপ্রামৃত শ্রুতি ৩৩ 


“আচ্ছা প্রভু! তোমার পদলাভের জন্য সাধককে দান, ধ্যান, 
ব্রতপালন, বেদপাঠাভ্যাস, তপস্তা, যজ্ঞাদি ক্রিয়া! ও সন্যাস গ্রহণ 
করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় তা করা সম্ভব হ'য়ে 
উঠে না। এক্রিয়াদি ছাড়া কি অন্ত কোন পথ অবলম্বন ক'রে 
সহজে তোমার পদ-লাভ করা যায় ?-- প্রশ্ন করলাম আমি । 

উত্তরে শ্রীকৃঞ্চ বললেন,_এ ব্যাপারে আমি উদ্ধবকে 
বলেছিলাম__ 

“ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খাং ধর্ম এব চ। 
ন স্বাধ্যা়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপুর্তং ন দক্ষিণা ॥ 
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম] যমাঃ। 
যথাবরুদ্ধে সংসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহে হি মাম্‌॥। 
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধান1 মৃগাঃ খগাঃ। 
গন্ধব্বাদ্নরসো! নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যাকাঃ ॥ 
বিছ্যাধর। মনুত্েষু বৈশ্যাঃ শুদ্রাঃ স্ত্িয়োইস্ত্যজাঃ। 
রজস্তনঃ প্রকৃতয়স্তম্মিস্তম্মিন্‌ যুগেইনঘ ॥ 
বহবে। মৎপদং প্রাপ্তাস্থাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। 
বুষপব্বা বলিবাণে ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ 
নুগ্রীবো হন্ুমানৃক্ষো গজো গৃুধো বণিকৃপথঃ। 
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্জপত্যস্তথাপরে ॥| 
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তম1ঃ | 
অব্রতাতপগ্ততপসঃ সংসঙ্গাম্মামুপাগতাঃ ॥ 
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মুগাঃ। 
যেইন্যে যুঢধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধ। মামীয়ুরগ্ীসা ॥। 
যংন যোগেন সাঙ্খেন দানব্রততপোহধ্বরৈঃ | 
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ-য়াদ্যত্ববানপি ॥ 


৪৪ স্বপ্পীমৃতশ্রাতি 


রামেণ সার্ধং মথ,রাং প্রণীতে শ্বীকক্িনা ময্যস্থুরক্তচিত্তাঃ | 
বিগাটভাবেন ন মে বিয়োগতী ব্রাধয়োহন্ং দদৃ্ঃ সুখায় ॥ 
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রে্টতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ । 
ক্ষণাদ্দবৎ তাঃ পুণরঙ্গ তাসাং হীন ময় কল্পসমা বভূবুঃ ॥| 
তা নাবিদণ ময্যনুবঙ্গ বন্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্‌। 
যথা সমাধো মুনয়োইন্িতোয়ে ন্ঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ 
মৎকামা রমণং জারম্সবরূপবিদোহবলাঃ। 
ব্রহ্মা মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহঅ্রশঃ ॥ 
তশ্মাৎ ত্বমুদ্বোৎস্যজ্য চোদনং প্রতিচোদনাম্‌। 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ 
মামেকমেব শরণমাত্মীনং সব্বদেহিনাম্‌। 
যাহি সব্ধাত্মভাবেন ময়া স্তা। হাকুতোভয়ঃ ॥ 

-_ শ্রীমদ্ভাগবত 


যম, নিয়ম, দান, ধ্যান, তীর্থপ্যটন, সাঙ্য, যোগ, বেদ-অধ্যয়ণ, 
তপস্তা প্রভৃতির অনুষ্ঠানের চেয়েও আমি সব আসক্তিশুন্ত সং-সঙ্গে 
অনেক বেশী আকৃষ্ট হই । রাক্ষস, অসুর, গন্ধবরব, অপ্পরা, নাগ, মুগ, 
পক্ষী, সিদ্ধ, চারণ, গুহাকঃ বিছ্ভাধর, বৈশ্য, শুদ্র; স্ত্রী ও অন্ত্যজ সকল 
মানুষ যৃগে যুগে আমার পদপ্রাপ্ত হয়েছিল; বৃত্তাস্থর, প্রহলাদ, 
বিশপর্বা» বলি, ময়দীনব, বিভীষণ, স্ুগ্রীব, হন্থমীন, জন্ববানঃ জটায়ু, 
গজেন্দ্র, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুজা, ব্রজগোপীরা ও অপর সকলে সৎসঙ্গ 
বলে আমার পদলাভ ক'রেছিল। 

তার! বেদপাঠ করেনি, করেনি পরমপুরুষের উপাসনা । তারা 
তপস্ত। না করেও কেবল আমার ও আমার ভক্তদের সঙ্গ করায় 
তারা আমাকে প্রান্ত হ'য়েছিল। ব্রজের সকল গোঁপীরা, যমালাজ্ছঁ- 
নাদি সকল বৃক্ষ, মুগ, মুঢবুদ্ধিপম্পন্ন কালিয়াদি নাগেরা ও অন্যান্য 
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মুঢবুদ্ধি লোকেরা প্রীতির দ্বারাই সহজে সিদ্ধিলাভ ক'রে আমাকে 
প্রাপ্ত হ*য়েছিল। 

দান, গুণকীর্তবন; সাঙ্থ্য, যোগ, তপস্তা, যজ্ঞ, বেদপাঠ, ব্রত উদ্যাপন 
ও সন্যাস দ্বারা যড্ববান মানুষও আমাকে লাভ করতে সক্ষম হয় না। 

শ্রীবলরাম ও আমি যখন অক্রুর-সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে মধুর! 
যাচ্ছিলাম; তখন আমাতে অন্ুরক্ত-চিত্ত গোপীর1 আমাক বিচ্ছেদে, 
ছুঃখে কাতর হ'য়ে আমার প্রতি গাট প্রেম বশতঃ অন্য কোন বস্ত 
স্থখের নিমিত্ত দর্শন করেনি । 

হে উদ্ধব ! তাদের প্রিয়তম হ'য়ে বৃন্দাবনে রাত্রিকালে তাদের 
অন্সময়ের জন্য আমার সঙ্গলাভ হ'য়েছিল, পরে আমাকে না পেয়ে 
তাদের সব রাত্রি কল্পসম বোধ হ/য়েছিল। 

সমাধি অবস্থায় মুনিরা যেমন-নাম বা রূপ কিছুই মনে রাখেন না, 
সমুদ্র নধ্যে প্রবিষ্ট নদীগুলির মত আমাতে-প্রবিষ্ট ও আমাতে 
অন্নুরক্ত-চিন্ত সকল গোপীরা তাদের দেহাদি, পতি, পুত্র, মমতা, 
সম্পদ, ইহলোক, পরলোক কিছুই জানতে পারেনি । 

আমাকে যারা পেতে চাইতো, তারা কিন্ত আমার স্বরূপ, নিজেদের 
সৌন্দর্যাদি না জেনে তারা! কেখল রমণ-বিষয়ক জার বলেই আমাকে 
জানতো, তা সত্বে৪ আমার সঙ্গলাভে পরমব্রন্মদপ আমাকে প্রীপ্ত 
হ'য়েছিল। 

অতএব উদ্ধব ! তুমি শাক্সরীয় বিধিনিষেধ, প্রবৃত্তি ও নিবুভ্তি, 
শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয় পরিহার ক'রে সব্বপ্রযত্বে সকল দেহীর 
আত্মারপ আমার শরণাপন্ন হও। তাহ'লে আমার দ্বারা তুমি 
অকুতোভয় অর্থাৎ ভয়শৃন্য হবে । 

তা শুনে উদ্ধব ব'লেছিল-_ 

“সংশয় শৃন্বতো তৎ যোগেশ্বরেশ্বর | 
ন বিবর্তত আত্মস্ছে। যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ।? 
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(হে যোগেশখ্বর ! আপনার কথা শুনে আমার অন্তরের সংশয় 
দুর হচ্ছে না। যাঁর ফলে আমার মন ভ্রাম্যমাণ হচ্ছে । ) 
তখন আমি পুনরায় তাঁকে ব'লেছিলাম-_ 
স এস জীবো বিবরপ্রস্থৃতি প্রাণেনঃ ঘেষেণ গুহাং প্রবিষ্টুঃ | 
মনোনয়ং সুক্মমূপেত্য রূপং মাত্রা স্বরে! বর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥ 
যথানলঃ খেহনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারণ্যধিমথ্যমানঃ। 
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী। 
এবং গদিঃ কর্ম গতিবিসগে! ভাণে। রসে দৃক স্পশঃ শ্রুতিশ্চ। 
সক্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ স্ুত্রং রজঃসত্বতামাবিকারঃ ॥ 
অয়ং হি জীবন্ত্রিবুদক্জযোনিরব্যক্ত একো বরসা স আছ । 
বিশ্লিষ্টশক্তিবুধেব ভাতি কীজানি যোনিং প্রতিপদ যদ্ধং | 
যম্মিন্নিদং প্রোতমশেবমোতং পটো যথা তন্তবিতানসংস্থঃ | 
য এষ সংসারতরুঃ পুরাঁণঃ কণ্মাত্মকঃ পুম্পফলে প্রন্থতে ॥ 
দে অস্ত বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্বন্ধঃ পঞ্চরসপ্রস্থতিঃ। 
দ্শৈকশাখো দ্বিস্থুপর্ণনীভন্ত্িবন্ছুলো। দছ্বিকলোইর্কং প্রবিষ্টঃ | 
অদস্তি চৈকং ফলমস্তয গৃপা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। 
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যোর্মীয়াময়ং বেদ সবেদ বেদম ॥ 
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্য। বি্ভাকুঠারেন শিতেন ধীরঃ। 
বিবুশ্চয জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম ॥ 
_- শ্রীমন্তাগবত 
(হে উদ্ধব ! নাদযুক্ত প্রাণ মনঃ সহ আধারাদি চক্রে প্রবিষ্ট ছয় 
চক্রে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বর মণিপুর ও বিশুদ্ধচক্রে মনোময় স্ুঙ্ষ্ 
রূপ ধারণ ক'রে মুখবিবরে হৃম্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও আকারাদি 
ভাবে স্থুলভাবে প্রকাশিত হন। 
আকাশে উদ্মরূপে ব্যক্ত অগ্নি যেমন--কাঠে অধিকরূপে মথিত 
হ'লে বায়যোগে প্রথমে শুল্ম বিস্ুলিজরূপে উদ্ভূত হ'য়ে ঘৃত ছারা ক্রমে 
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বেড়ে যায়, সেই রকম এই বাক্য তথা বেদরূপ বাণী আমারই প্রকাশ 
বলেজ্ঞাত হবে। 

প্রথমে ঈশ্বর অব্যক্ত তথা একাই মাত্র ছিলেন। ক্রমে বাগাদি 
ইন্ডিয়্ূপ শক্তি বিভক্ত হ'য়ে মায়াশক্তিব প্রভাবে বহুভাঁবে প্রতিভাত 
হয়েছেন। তিনিই আদি ত্রিগুণাশ্রয়, লোক পদ্মের কারণভূত, যেমন- 
ক্ষেত্রে পতিত হ'য়ে বীজ সকল বহু আকার ধারণ করে । উপাদান 
ও কার্ণ দীর্ঘ ও বক্র স্ৃতো যেমন-বস্ট্রে ওংপ্রোতিভাবে ব্যাপ্ত থাকে, 
সেইরূপ ঈশ্বর এ জগতের মধ্যে ওৎপ্রাতভাঁবে ব্প্ত আছেন । 
পুবাঁণে বণিত অনাদি প্রবৃত্তি ্বভাবরূপ বুক্ষ-_ভোগ ও নোক্ষ ছই পুষ্প 
ও ফল প্রসব করে । 

পাঁপ-পুণারূপ ছুট ইহার বীজ ; অপুরিত বাঁসনা ইহার মূল, সত্ব- 
রজঃ ও তন তিন গুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চভূঁত ইহার ন্ষন্ধ ; রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিবয়ের প্রস্থতি, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার 
শাখা । বীজ ও পরনাত্ম। ছুটি হ'ল এই বৃক্ষের ছুই পাখী । বাত; 
পিত্ত ও শ্রেগ্পা এই বৃক্ষের ছাল্‌, সখ ও ছুখ এই বৃক্ষের ফল। এই 
বুক্ষরূপ দেহ সূর্ধনণ্ডল প্রান্ত প্রবিষ্ট হ'য়ে বর্তমান আছে। 

কামীগৃহক্তরা এই বৃক্ষের ফল ভোজন করে, অরণ্যবাসী বিবেকীরা 
স্ুখরূপ আর একটি ফল ভোগ করে। এই সকল বিবয় ঘিনি 
পুজ্)পাদ গ্রীগুরুর সাহায্যে জানেন, তিনিই বেদের তত্বার্থ জানতে 
পারেন । 

অতএব হে উদ্ধব! .তুমি গুরুপাঁসনা জনিত একান্ত ভক্তি ও 
স্তীক্ষ জ্ঞান কুঠার দিয়ে অপ্রনত্ত হুদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীর 
ছেদন ক'রে পরমাআ্ৰীকে প্রাপ্ত হ'য়ে পরে এ অস্ত্র ত্যাগ ক'রবে। 

সং-সঙ্গে ব্বর্গবাস, অসং-সঙ্গে সর্বনাশ এটা মর্ত্যের এক গুণী- 
জনেরই বাক্য 1 

“আচ্ছা প্রভু! তোমার পদলাভের পর কিংবা ব্রন্মজ্ঞান লাভের 
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পর, কোনরূপে মোহগ্রস্ত হ'য়ে মানুষের মধ্যে কি আবার অজ্জ্ান 
জন্মে ?__প্রন্ন করলাম আমি । 

উত্তরে ভগবান বললেন, __'একবার ব্রন্মজ্ঞান লাভ হ'লে মানুষ 
আর মোহগ্রস্ত হয় না এবং পুনরায় তার মধ্যে অজ্ঞান জন্মাতে পারে 
না, তাই আমি অজ্জুনকে ঝলেছিলাম__ 


যজজভ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব । 

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তাতঅবন্যথে। ময়ি ॥ গীঃ ৪/৩৫ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ষেভঃ পাপকৃত্তমঃ। 

সর্ধং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃূজিনং সন্তরিধ্যসি ॥ গীঃ ৪/৩৬ 


(হে পাগুব! আমাহ'তে লব্ধ জ্ঞান তথা উপদিষ্ট জ্ঞানলাভে 
তুমি কখনও মোহগ্রস্ত হবে না; কারণ একবার ব্রন্দচ্ঞান লাভ হ'লে 
পুনরায় আর অজ্ভান জন্মায় না। সেই জ্ঞান বলে তুমি ব্রন্ম থেকে 
স্থাবর পর্য্যন্ত সব ভূতকে নিজের আত্মীতে দেখতে পাঁবে। জব পাপী 
থেকে তোমার পাপ বেশী হ'লেও এ জ্ঞান-পোতের সাহায্যে ধর্মাধর্ম- 
রূপ সংসার সাগর থেকে তুমি উত্তীর্ণ হবে । ), 

“কি ক'রে এই জ্ঞান লাভ হয় প্রভু ? 

হাস্ত-বদনে তিনি বললেন,_-আমি অজ্জুনকে বলেছিলাম-_ 


তদ্দিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্েন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্দশিনঃ ॥ গীঃ ৪/৩৪ 


( ভক্তিনস্্ প্রণিপাতে, শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাস! ও গুরুসেবায় সন্তুষ্ট 
হ'য়ে তত্বদর্শা জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্গঙ্জান প্রদান করবেন |), 


স্বপ্নীমৃত শ্রুতি ৩৯ 


হরণ-বস্ত্র গোপীদের প্রদানকালে, তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি 
অনুসারে শরং-পুণিনার রাত্রে বনস্থলীর শোভায় আবিষ্ট হ'য়ে তুমি 
যমুনার তীরে রাসৌলি গ্রামের বনপ্রান্তে গোপীদের আহ্বান ক'রে 
মনোমোহিনী বাঁশী বাঁজিয়েছিলে । 


ৃষ্ট 1 কুমুদ্ন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুস্কুমারুণম্‌। 
বনঞ্চ তকোমলগোভি রঞ্জিতং জগেৌ কলং বামদৃশীং মনোহরম্‌ ॥ 


সেই অনির্বচনীয় বাঁশীর সুর তারাই বুঝেছিল, তুমি যাদের 
উদ্দেশ্যে বাজিয়েছিলে সে মোহিনী বাশী। ব্রজললনারা এ রাত্রিকালে 
কেউ পুত্রকে বক্ষছুপ্ধ প্রদানে, গোসেবায়, পতিসেবায় কিংবা রন্ধনে 
ছিল ব্যস্ত; তোমার মোহিনী বাশী শুনে আকৃষ্ট হ'য়ে কোন হিতাহিত 
বিচাঁর, গৃহকর্ম্, লজ্জা, ধন্মীধন্ম বিচার, বেশভৃষাঁর চর্চা না ক'রেই 
তোমার সঙ্গলাভের জন্য তোমার বাঁশীর সুর লক্ষ্য ক'রে উন্মন্তের মত 
গিয়েছিল ছুটে । কারুর উপদেশ নেওয়ার সময় ছিল না, সময় 
ছিল না ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত পুত্রকে স্তন দেওয়ার ; সময় ছিল ন] উন্নুন 
থেকে রান্নার হাঁড়ি-কড়া নামাবার, সময় নেই পতিসেবা বা গুরু- 
জনদের শুশ্রাধার তারা কেউ কাউকে সঙ্গে না নিয়েই ছুটে 
চলেছিল শ্যাম দরশনে। বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন গুণের 
অধিকারিণী হয়েও গোপীদের নিজ নিজ প্রকৃতির এক অভাবনীয় 
পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তাদের মধ্যে তোমার বাঁশীর মোহিনী স্থর। 
সেই মোহিনী বাঁশীর সুর, তোমাকে দেখার লালসাকে ক্রমে তীব্র 
থেকে তীব্রতর ক'রে তুলেছিল গোপীদের। যার ফলে এত আনমন। 
হ'য়ে পড়েছিল তার! যে-_ক করিতে কি না করে, সকলই হইল 
ভুল।” তার! তাদের সাঁজসজ্জ। ছেড়ে, পিতামাতা, ভ্রাতা, পতির বার্ণ 
না শুনে সব কন্ম ছেড়েই ছুটেছিল তোমাসাথে মিললের ইচ্ছায় । 


৪০ স্বপ্রামৃতশ্রুতি 


ছুহস্ত্যোহভি যযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসকাঃ। 
পয়োহবিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্তাপরা যধুঃ ॥ 
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিতা পায়য়স্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়ঃ। 
শুশ্মাবস্তযঃ পতীন্‌ কাশ্চিদশ্বান্ত্যোহপাস্ত ভোজনম্‌ || 
লিম্পন্তযঃ প্রমুজান্থ্যোইন্যা অঞ্জস্ত্য; কাশ্চলোচনে । 
ব্যতাস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কুষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ 
তা বার্ধ্যম্যনাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃবন্ধুভিঃ | 
গোবিন্দাপহভাক্ম(নো ন ন্যবর্তস্ত মোহিতাঃ ॥ 
_শ্রীমন্ভীগবত | 
আবার যে সব গোগারা তাদের পতি কর্তৃক অবরুদ্ধ হ'য়ে ঘরে 
রয়ে গেল, তোনার কাছে যেতে না পেয়েঃ তোমার ভাবনায় নিয়ত 
থেকে মিলিত নয়নে তোনাকেধ্যান করার ফলে তাদের পাপ 
বিনষ্ট হয়ে ধ্যানযোগে তোনার আলিঙ্গন পেয়ে পরমসুখ ভোগ 
করেছিল । 
অস্তুগহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোইলন্ধবিনির্গনা5 | 
কৃ্ং তন্তাবনা যুক্ত দধাক্ীলিতলোচনাঃ ॥ 
ছুঃসহপ্রেষ্টবিরহতী ব্রতাপধুতাশুভ1; । 
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যতাশ্লেষনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ 
__ শ্রীনন্ভাগবত। 
স্ব ফেলে উন্মাদিনীর মত ছুটে তোমার কাছে যে সব গোপীরা 
এসেছিল তোমার সান্িধালাভের জন্য বাকুল হ'য়ে, তাদের মনের 
অবস্থা, তাদের স্বভাব, তাদের ইচ্ছ! জানা সত্বেও তুমি ব্রজন্থন্দরী 
গোপীদের নিজমুখে নিলজ্জভাবে কৃষ্ণপ্রেমের কথা তথা তোমাকে 
প্রাণাধিক ভালবাসে, তাদের মুখে এ কথা শুনবার জন্যই ছল্‌ ক'রে 
গোগীদের কুশলবাতা এবং তাদের তোমার কাছে আসার কারণ 
প্রভৃতি জিজ্ঞাসা ক'রে বলেছিলে, ঘোর রজনীতে বাঁঘ-ভল্গুক প্রভাতি 


স্বপ্নামৃত শ্রুতি ৪১ 


ভয়ঙ্কর পশু-উপদ্রাবিত এই বনে রমণীদের থাকা উচিত নয়, শীন্র ব্রজে 
ফিরে যাওয়ার কথা । গোগীদের পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয় বন্ধু- 
বান্ধবর1 গৃহে তাদের দেখতে না পেয়ে ইতস্ততঃ অন্বেষণ ক'রতে 
ক'রতে এখানে এসে তোমার কাছে গোপীদের দেখলে তা তোমার ও 
গোগীদের লজ্জা ও ভয়ের কারণ ঘটবে । বলেছিলে, এখানে দেরী 
ন। ক'রে ত্রজে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পতিদের সেবা ক'রতে ও গুহে 
ক্রন্দনরত বৎস ও বালকদের; হুক দোহন কে, দুগ্ধ পান করাতে। 


স্বাগতং বো মহাঁভাগাঃ ঝ্িযু কিং করবাণি বঃ। 
ব্রজস্তানানয়ং কচ্চিন্বতাগননকারণস্‌ ॥ 
রজন্তেবা ঘোররূপা ঘোরসন্বনিষেবিতা 1 
প্ররতিঘাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্্রীভিও আুমধ্যমাহ | 
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভাতরঃ পতর়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বন্তি হ্াপশ্যন্টো মীকৃঢ ২ বদ্ধুলাধ্বসম্‌ ॥ 
তদ্যাত মাঁচিরং ঘোষং শুঞ্ধবং পতীন্‌ সতঃ। 
ক্রুন্দাস্ত বসা বালাশ্চ তান্‌ পাঁয়িয়ত হ্হাত ॥ 
__শ্রীনদ্ভাগবত | 
তুমি পতিসেবা, গুরুজনদের শুশ্বাবা, পুত্রদের প্রতিপালন, গৃহকর্মম 
প্রভৃতির কথ। উল্লেখ ক'রে গোপীদেরকে সতীধম্ম, সংসারধণ্ম,। পাঁপ- 
পুণ্যের নানান উপদেশ শুনিয়ে ব্রজে যেতে উপদেশ দিয়েছিলে, তাতে 
গোপীমনে প্রন্ন জেগেছিল-_ এ উপদেশ কি (১) তোমার গোপীদের 
প্রতি উপেক্ষা ? (২) না-তোমার তার্দের সঙ্গবিহারের লালসা? 
(৩) না-তোনার প্রতি গোপীদের ভালোবাসার কথ৷ গোপামুখ 
থেকে শুনার ইচ্ছা কিংবা গোপীদের প্রেমের উৎকণ্ঠা ও এশ্বর্য 
পরীক্ষা ? 
তোমার উপদেশবাক্যেও যখন তারা গেল না ব্রজে ফিরে, 


৪২ স্বপ্নামুত শ্রুতি 


তোমার জন্য তারা তাদের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পিতা, পুত্র, পতি, 
সংসার বিসঙ্জন দিতেও কুষ্ঠিতা নয়, তখন তুমি মায়াগোপী স্থ্টি ক'রে, 
যে সব গোপীরা তোমার কাছে অবস্থান করছিল তাদের গৃহে পাচিয়ে 
দিয়েছিলে । গোপীরূপী কৃষ্ণকে পেয়ে গোপেরা পরিতুষ্ট ছিল, তার! 
তোমার প্রতি কোন আক্রোৰ পোবণ করেনি তাই। গোপীর। 
বলেছিল তোমাকে-_ 


কুব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্বঃ আত্মন্‌ 
নিত্যপ্পিয়ে পতিস্থতা দিভিরান্িদৈঃ কিম্। 
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর ! মাস্ম ছিন্দ্যা 
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র | 
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন ! তেইজ্বি যুলং 
প্রাপ্ত বিস্থজ্য বসতীন্ত্রহপাসনাশাঃ | 
ত্বৎস্ুন্মরন্মিতনিরীক্ষণতী ব্রকীম-_ 
তণ্তাত্বনং পুরুষভূষণ ! দেহি দাস্যম ॥ 
__শ্রীমন্ভাগবত । 


(হে আত্মণ! জ্ঞানীজন নিত্যপ্রিয় তোমাকেই রতি ক'রে 
থাকেন । পতি-পুত্র কেবল পীড়াদায়ক, তার প্রয়োজন নেই। হে 
বরদ ! হে ঈশ্বর! হে বরদেশ্বর ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ; আমর। 
তোমার ভক্ত । আমাদের আশাভঙ্গ ক'রো না|) 

হে ছুখহারী ! তোমাকে ভজনের আশা করেই সমস্ত আত্মীয় 
পরিজন, পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতি স্ব কিছুই ত্যাগ ক'রে তোমার পদ- 
মূলপ্রান্তে এসেছি। হে পুরুষরত্ব! তোমার সুমধুর হাস্তরসে 
আমাদের দেহ-মন অভিতপ্ত। দয়া ক'রে আমাদের পরিত্যাগ ন। 
করে তুমি তোমার সেবিকা! ক'রে নাও । 

তখন তুমি বলেছিলে-_ 


স্বপ্নামৃতশ্রুতি ৪৩ 


ন পারয়েহহং নিরবস্ত সংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিধুধায়ুষা পিবঃ। 
যা সাভজন ছঙ্গয়গেইশৃঙ্খলাঃ 
সতবৃশ্চয তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধূন। ॥| 
_-শ্রীমন্ভাগবত 


( আমার জন্য তৌমরা সংসার-মায়া ছিন্ন ক'রে এসেছ, কিন্তু 
ব্রহ্মার আয়, লাভ ক'রেও এ কাজের প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। তোমাদের নিজগুণে ক্ষমাই আমাকে এর থেকে মুক্ত 
ক'রবে |) এই বাঁক্যদ্বারা তুমি কামিনীদের কামী হ'তে অনিচ্ছ! 
প্রকাশ ক'রেছিলে। 

এ জগতে নারীপুরুবের মধ্যে সহজাত প্রকৃতির নিয়মেই পরস্পর 
প্রস্পরে প্রতি আকর্ষণ থাকে, যার পেছনে রয়েছে আনন্দোৎপাঁদিকা 
শক্তির প্রভাব। যা থেকে এ জগতে স্্টি ও প্রজননের কাজ চলমান 
রয়েছে । এ আনন্দোৎপাদিকাশক্তির মুলে কিন্ত র'য়েছে কান। 

তুমি অজ্জ্ুনকে বলেছিলে-তুমিই কাম রাগবজ্জিত বল এবং 
সকলপ্রাণীর ধর্মবিরদ্ধ কাঁমও । 


“বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবঞ্জিতম্‌। 
ধর্্মবিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহম্মি ভরতর্ষভ 1” গীঃ ৭/১১ 


আরও বলেছিলে তুমিই লোকস্ষ্টিকারী কাম। 
প্রজনশ্চাম্মি কন্দপঃ, 


তাই হিন্দুবিবাহের মন্ত্রে রয়েছে--'কামোদাতা, কামঃ প্রতি- 
গ্রহীতা; 


৪৪ বপ্রামৃতশ্রুতি 


্ষণিক আনন্দ দিয়ে কাম মানুষকে নিয়ে যায় উৎশৃঙ্খলতায় ও 
কুপথে। তাই তুমি অজ্ঞুনকে বলেছিলে কাম থেকেই লোভ, মোহ 
প্রভুতি রিপুর হয় উদ্ভব । 

'সঙ্গাৎ সংজাযতে কামঠ কামাৎ ক্রোধভিজাযতে ।” গাই 
অজ্জ্নকে এই কামকে জয় করতে বলেছিলে । 


“জহি শত্রং মহাবাহেো কামরপং ছুরাসদম্‌।, 


তুমি গোপীদের সবাইকে পরশ ও আলিঙ্গন দান করলে তারা 
দৈহিক ক্ষুধা নিবুস্তির জন্য প্রস্তাব ও প্রষত্ব করেছিল, কিন্তু আংশিক 
অঙ্গম্পর্শ ক'রে তাদের অনঙ্গকে শান্ত ক'রে আত্মারাম অখপ্ডিত 
স্বভাবের পরিচয় দাঁনে গোপীদেব কামোপশমের ব্যবস্থা ক'রে রাস- 
লীলায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলে। গোপিদের ঈর্ধাপরায়ণ মনোভাব অনুভব 
ক'রে যত গোপী, তত কৃ হ'য়ে প্রত্যেক নৃত্যরতা গোপীর পাশে ও 
মাঝখানে রাধাসঙ্গে কুঝি হ'য়ে নিরাজমান ছিলে ।* রাঁসলীলার মধ্যে 
অনন্ত এশ্বর্য নিহিত থাকলেও এ এশ্বর্ধোর দিকে কারুরই লক্ষ ছিল 
না। তোমাকে বতুলাকাঁরে সব গোপীর] নৃত্যরতা ছিল। প্রত্যেক 
গোপীই মনে মনে ভাবছিল কুঞ্ণ কেবল তারই কাছে আছে। তুমি 
সবর্বত্র' তা কাঁঞ্চর লক্ষ্য ছিলনা । লক্ষ্য শুধু নিজের কাছে তথা তোমার 
প্রতিমুত্তিব দিকে ! রাসলীল। এশ্বর্্য ও মাধুরী পুষ্ট, কিন্তু এ এশ্বধ্য 
ও মাধুরীর অন্তরালে আত্মগ্ুপ্ত। প্রত্যেক গোপী নিজে নিজে কেবল 
তোমাকে পেয়েছে ভেবে তোনার গরবে গরবিনী হ'য়ে প্রত্যেকে 
একে অপরের চেয়ে সৌভাগ্যবতী ব'লে মনে মনে অনুভব ক'রেছিল। 


* টিক £ রাস হ'ল হল্লীমক নৃত্য । বহুজন একত্র হ'য়ে একস্রে গান ও এক- 
তালে বতুলাকারে নৃত্যের অনুষ্ঠানকে রাসনৃত্য বলে। 


স্বপীমূতশ্রুঃতি ৪৫ 


এ যেন কবির ভাষায়--'তুমি আর আমি, মাঝখানে কেহ নাই 
কৌন বাধা নাই ভূবনে ।, 


এবং ভগবত; কুষ্ণাল্পব্ধমানা মহাত্মন | 
আত্মানং মোনিরে স্ত্রীণাং মানিম্যোহ্যধিকং ভূবি ॥ 


তোমাকে নিয়ে পরকীয়া গোপীদের মধো গর্ব অনুভূত হ'লে তুমি 
তা নিবারণের জন্য সেই স্থান থেকে অন্তহিত হয়েছিলে। গোপীদের 
অন্তর অহংকারের ছায়ায় তোমার তথা কৃষ্ণলীলা বুদ্ধির অবিষয়ীভূত 
হয়ে আতেক্দিয় প্রীতি ইচ্ছ। হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেম তথা তোমার লীলা 
আস্বাদন অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল তাদের কাছে । আত্মেক্দ্রির় প্রীতি 
ইচ্ছা! হ'ল কাম । কাঁম জয় না করতে পারলে, নিজ ন্ুখম্পহা, 
নিজের অস্তিত্ব লোপ ন1 পেলে প্রেমরাঁজ্যে প্রবেশ ঘটে না-_কৃষ্ণ- 
প্রীপ্তিও ঘটে না--ঘটলেও তা হারিয়ে যাঁয়। প্রথমে সতী হ'তে 
হবে। তারপর ছাড়তে হবে আমি-ভাব। আমার গুহ, 
আমার পতি, আমার পুত্রজ্ঞান পুর্ণভাবে দূর না হ'লেঃসতী হয়ে 
নিজপতির মধ্য দিয়ে সেই জগংপতিকে উপলব্ধি করা সহজ নয় 
মোটেই । তোমার লীলারসান্বাদন সেই ক'রতে পারে, তুমি যাকে 
উপযৃক্ত মনে ক'রে তোমার লীলা-রস আম্বাদনে নিমন্ত্রণ কর--বরণ 
কর। 

তাই উপনিষদ বলছে-_“যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যঃ।, 

তার কাছেই তিনি আপন ব্বরূপ প্রকাশ করেন-_ 


তস্তৈব আত্মা বিবৃণুতে তন্ুং ন্বাম্‌। 


তোমাকে পেতে হ'লে আত্মশক্তি চাই, ধেধ্যচাই, অধ্যবসায় চাই, 
চাই প্রবল উৎকণ্টা ও প্রগাঢ় ইচ্ছ। আর তোমার কৃপ1। 


৪৬ স্বপ্রামূতশ্রুতি 


তোমার হঠাৎ অন্তর্ধান,_তুমি তাদের কাছে নেই-_অনুভব 
ক'রেক্* পরকীয়া গোপীরা! পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তোমাকে 
খু'জতে লাগল ; বৃক্ষ, তরুলতা; পশু-পাখী, ম্বগ-মুগীদের কাছেও 
তোমার সন্ধান ক'রতে লেগেছিল । তোমার সন্ধান না পেয়ে কেউ 
মাথায় চূড়া শিখি-পুচ্ছ বেঁধে, বাঁশী নিয়ে বাজাতে লাগল, কেউ শিশু- 
কৃষ্ণ হয়ে অপর গোপীকে পুতন। ভেবে তার স্তন পান ক'রতে লাগল, 
কেউ কেউ কৃষ্ণ আর রামের মত ক্রীড়ারতা হয়েছিল তারা কৃষ্ণের 
বাল্যাদি লীলার অনুকরণ করতে করতে ক্রমে তাদের অহংকার, 
তাদের আত্েব্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছ। চলে গিয়ে ভিতর ও বাইরে কৃষ্ণেক্দ্িয 
প্রীতি ইচ্ছাতেই ব্রতী হ'য়ে কৃষ্ণময় হ'য়ে গিয়েছিল, তখন তুমি 
পুনরায় সেখানে আবিভূ্ত হয়েছিলে। তোমার রাসলীলা শিক্ষা 
'দ্রান করে যে, প্রেম কাম নহে । তাই তুমিই গোপীদের বলেছিলে-_ 


ন প্রীতয়েহনুরাসায় হাঙ্গসাঙ্গো নণামিহ | 
তত্মনে। ময়ি যুঞ্ান! অচিরান্মামবাপ্নাথ || 


( এপৃথিবীতে অঙ্গে অঙ্গ মিলনেই যে সুখ বা ন্নেহাতিশধ্যের কার্ষ্য 


শা শীপাি শপ্াাটাটা ৮ শিশীশশিশীশিক পাাশাশা্ীপীশিশপাশশাশশীশশী টে পপি 


টাকা ঃ * পরকীয়। গোপী অর্থে পরস্ত্রী নয়। তার। যে কষ্ণকাস্তা নয় এমন 
নয়। এখানে পরঅর্থে পরম তথ পরমেশ্বরের গরমপ্রিয় গোপী 
হ'লে পরকীয়া গোপী হয়। শর্গনংহিতা। ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে 
রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল । এ বিবাহে ব্রক্জাই কন্যাদ্দান 
করেছিলেন হোমাগ্সি গ্রজ্ঞলিত ক'রে । 
* মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্াদ্দেব বলেছিলেন শ্রাবংশীবদন গোস্বামীকে--“পর শবে 
শ্রেষ্ঠ কহি দ্ারার্থে প্রকৃতি । / সেই সে প্রকৃতি গোপী শাস্ত্রেতে 
বিবৃতি ॥॥ / ধিনি আত্মারাম তার পরদারে রতি। / কন নাহি হয় এই 
জানিহ স্থমতি । / অপরের দারা কু নহে গোপীগণ ॥” 


স্বপ্নীযুতশ্রুতি ৪৭ 


সাধিত হয় এমন নয়। তোমাদের চিত্ত সর্বদা আমাতেই অপিত, 
অতএব আমাকে প্রাপ্ত হবে এতে কোন সন্দেহের কারণ নেই ।) 
আসলে আমর! ভালবাসতে জানি না। মায়া, মোহ; আসক্তিকেই 
ভালবাস। ব'লে ভুল ক'রে থাকি । এই মায়ামোহ ব আসক্তি হ'ল 
ভালবাসার প্রধান শক্র। তোমাকে পেতে হ'লে ভগবস্তাবের বিরুদ্ধ 
যা কিছু সব ছাড়তে হবে। সংসারের সঙ্গে তোমার বিরুদ্ধভাবের 
সঙ্গে সন্ধি ক'রে তোমাকে পেতে চাওয়া চরম মৃখতি। মাত্র । শ্যামকে 
পেতে হলে কুলধন্ম ত্যাগ ক'রতেই হবে। তুমি বৃন্দাবনের গোপী 
জন বল্পভ। রাস কেবলমাত্র বুন্দাবনেই অনুষ্ঠিত হ'য়েছে; অন্য কোন 
ধামে নয়। 

রাস গোপীজন বল্পভের রাস-_রাস রাধা বল্পভের রাস। 
বৃন্দাবন একটা স্থান-__চৈতন্তের একটি অবস্থাস্তর, বৃন্দাবনে গোপী- 
দের ভাব সিদ্ধাবস্থার। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধারণ ধন ও 
সিদ্ধাবস্থার ধন্ম এক হয় না। সাধনাবস্থার সাধক, সিদ্ধাবস্থার 
ধন্ম, কন্ম ধারণায় আনতে পারবে না-আনা সম্ভবও নয়। তাই 
গোপা প্রেম বা সাধনা সবার পক্ষে অনুধাবন করা! সহজ নয় 
মোটেই । তোমার নির্দেশে জ্ঞানী উদ্ধব গোপীদের উপদেশ দিতে 
বৃন্দাবনে এসে গোপীপ্রেমের মাধুর্য আব্বাদন ক'রে বৃন্দাবনে বৃক্ষ 
হ'য়ে জন্ম নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন । 

তুমি অজ্ুনকে বলেছিলে গোপীরা যে তোমার কি হন,তা তুমি 
ঠিক ক'রে বলতে পার না। গোপীরা তোমার লীলার উপকরণ, 
তারা তোমার প্রিয় বন্ধুর মত সাহায্য করে, তার! গুরুর ন্যায় তোমাকে 
উপদেশ দেয়, শিষ্ের মত তোমার আজ্ঞান্ুসারী, দাসীর মত সেবা 
করে, তোমাকে পতিরূপে পতিত্রতা৷ স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করে । 

সহায়া গুরব, শিব্যাঃ ভূজিব্যাঃ বান্ধবা? স্ত্রিয়। 
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবস্তি নঃ ॥ 


৪৮ স্বপ্নামৃতশ্রুতি 


রাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞে যোগদান করতে তুমি যখন বলরামের সঙ্গে 
অক্র্রুর গাড়ীতে ব্রজধাম ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছিলে তখন গোপীদের 
মনের ভাব, তোমার সঙ্গে তাদের কথোপকথন, গোপীদের উৎকগা, 
তাদের প্রেম দেখে অক্ররুর মনে হয়েছিল যেন পরজন্মে বুন্দাবনে 
জন্মগ্রহণ করেন । চলে যাওয়ার সময় তুমি বলেছিলে তুমি কি বৃন্দা- 
বনকে ও গোপীদের ভুলতে পাব ? আবার আসবে ফিরে বুন্দাবনে | 
খানিক দূরে গিয়ে যখন অক্রুর তোমাকে বলেছিল তোমাকে তার 
নিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ যে তোমার মাতা-পিতা দেবকী ও 
বাস্থদেব কংস্র কারাগারে বন্দী, তাদের উদ্ধারের আশায় ; ন1 হ'লে 
এ প্রেমময়-গোপীময়-বৃন্দাবন থেকে তোমাকে নিয়ে যেত ন! 
কিছুতেই । তা শুনে তুমি হাতের বাঁশী ও গলার গোপীদের দেওয়। 
বনমালা ফেলে দিয়ে ব্যস্ত হ'য়েছিলে মথুরা যাওয়ার জন্ত | 
বিচিত্র তোমার লীলা ও কীতিকলাপ | তুমি সত্ব রজঃ তমঃ গুণ 
অনুসারে কর্ম্মবিভাগ দ্বার! চাতুব্বর্ণের স্থষ্টি করেছ। তুমি নিজেকে 
টাক1 : * গোপীর1 হলেন কৃষ্ণের কাস্তা। কাস্তি শবের অর্থ শ্রীরুষ্ণের সকল 
ইচ্ছা বোঝায় | শ্রীকষ্চের প্রীতি বিধান, সেব। ও তার বাঞ্চা তথা 
শ্রীকৃষ্ণের কাস্তি পূরণ করাই ব্রজগোপীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল__তাই 
তার হ'লেন কৃষ্ককাস্ত1। শ্রীকৃষ্ণ প্রমোত্কর্ষে কুষ্ণমহিষীদের চেয়ে 
গোপীর। ছিলেন শ্রেষ্ঠা কারণ মহিষীদেের মধ্যে মহাভাব ছিল না 
মহাভাব ছিল কেবলমাত্র গোপীদ্বের মধ্যেই। গোপীরা সব্বদ| 
মহাভাববতী। এই ছুল্ভ মহাতাব তাদের মধ্যে ছিল ঝলেই তার] 
ছিলেন শ্রীরুষ্ণ প্রেমোৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ।। মন ও মনের সংশ্লিষ্ট ইন্ড্রিয়গ্ডলিকে 
নিজের স্বরূপত। প্রাপ্তির নামই মহাভাব। ন্থং স্বূপং মনোনয়েছ্।” 
মহাভাবের চারটি অবস্থা রয়েছে_-(১) রূঢ় মহাভাব, (২) 
অধিরূঢ় মহাভাব, (৩) মোদন মহাভাব ও (৪) মার্দন মহাভাব। 
প্রেমের ঘনিভূত শ্তরই মার্দন মহাভাব। আর এর মাদনাক্ষ্য মহা 
ভ1বকেই বলে হ্বয়ংপ্রেম । 


স্বপ্লামৃত শ্রুতি ৪৯ 
অকর্তী বলে বলেছ অজ্জনকে-_ 


চাতুর্রবণ্যং ময়! স্থ্টং গুণকম্ম বিভাগশঃ । 
তম্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তীরমব্যয়ম্‌ ॥ গীঃ ৪/১৩ 


শুধু তাই নয় তুমি তোমার জীবনের সর্ব কন্মের মধ্য দিয়ে তা পালন 
ক'রেছ। তুমি শ্রীগীতার মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ব্রান্মণ্য ধন্মের প্রচার 
করেছ * উদ্ধত-অসং-হিংস্র-পরক্ষতিপরায়ণ রাজন্যবর্গকে নিধন করে 
ক্ষাত্রধন্মন পালন করেছ, বুন্দাবনে গোপালনাদি বৈশ্যকুলোচিত কর্ম 
করে বৈস্যের কম্ম সম্পাদন করেছ ; আবার যুধিষ্টিরের রাজস্্য় যজ্জে 
রাজন্যবর্গের পাদোদক বহন ক'রে, তাঁদের চরণ ধৌতি করে শুদ্রের 
কম্ম পালন ক'রেছ। 

গুণ ও কম্মবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ সত্বপ্রধান, শমদমাদি তাদের 
কন্ম ; ক্ষত্রিয় হ'ল সত্বোপজ্জন রজো প্রধান, তাদের কর্ম শৌর্ধ যুদ্ধাদি ; 
বৈশ্ঠা তমঃউপজ্জন রজ প্রধান, তাদের কর্ম কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ; 
রজঃউপসঙ্জন তমঃ প্রধান শুর্রের কর্ম হ'ল পরিচর্য্যা । 


* টীক1: ভারতীয় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে শৃূদ্র ভাব থেকে ক্রমে 
বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্ষণভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ণমন্ুষ্যত্বের আধিকারী করে 
তোলে অর্থাৎ ঈশ্বর অনুসভূতি ব। ঈশ্বর সান্িধ্যলাভ করায়। তাই 
মহাত্স? যুধিষ্টির অজগরের প্রাশ্ত্ে +লেছিলেন-__- 

'জন্মন1 জাম়তে শূত্রঃ সংস্কারাদ্িজ উচ্যতে। 
বেদপাস্তবোদ্ধিপ্রে। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ 
এ পৃথিবীতে জন্মলাভই মানুষের শুদ্রভাবপ্রাপ্তি। শূদ্রভাবের কাজ 
হ'ল ভগবৎ সাধন। আরন্তের আগের কাজ । বৈশ্ভাব বা অবস্থা হ'ল 
সাধনার প্রথম ক্রম আরম্ভ । কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যই হ'ল বৈশ্য 
অবস্থার বা সাধনার প্রথম অবস্থার কাজ । এ হল মুদুভাবের ,সাধন1। 
৪ 


স্বপ্লামুতশ্রুতি 


কৃষি ক্ষেত্র কর্ষণ, আগাছ। উৎপাটন বা উত্তোলন, বীজবপন ও 
সেচনই হ*ল কৃষির প্রধান কাজ | মানুষের শরীর বা দেহবপ ক্ষেত্রে 
যম, নিয়ম, আসনাদ্ির সহযোগে দেহের সকল অজ্ঞানাদিৰপ আগাছা 
নিযূ্ল করে করণ করার পর গুরুপ্রদ্ত্ত বীজমন্ত্র গুরু প্রদদণিত ক্রমে 
দেহের সমস্ত চক্রগুলোতে জপ করার মধ্য দিয়ে অর্পণ করার নামই হ'ল 
বীজ বপন। বাজমন্ত্র ব1 ইষ্টমন্ত্র গুরু নির্দিষ্ট ক্রমে পূরক, কুস্তক ও 
রেচকাদি সহযোগে বার বার অভ্যাস করাকেই সেচন বলে । 

গোরক্ষা--“গো” শবের অর্থ-দেহস্থ সকল ইন্ড্রিয়গুলিকেই বুঝায়। 
দেহস্থ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় (শ্রবণেক্ডিয়। দশনেন্দ্রিয়। তগেন্ডিয়, প্রাণেজ্দিয়, 
রসনেক্দ্িয় ), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ( বাক্‌, পাঁণি, পার, উপস্থ ও পাঘু) ও মন 
এই মোট দেহস্থ এগারটি ইন্ড্রিয়কে সংযমের দ্বার! সাধন উপযোগী ক'রে 
নিজের আয়ত্বে রাখার নামই গোরক্ষা। 

বাণিজ্য-_সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ ও মুনাফ1 করণই হ'ল ব্যবস। বা 
বাণিজ্য । কিন্ত সাধনক্ষেত্রে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার সহযোগে প্রাণ 
সম্পদাদ্ির সমুদ্ধিকরণই হ'ল বা প্রাণশক্তিরই বর্ধিতকরণই ব্যবস। বা 
বাণিজ্য । নাড়ীপথ ও সহজ সরল না হওয়া পর্স্ত শ্বাসের ওপর 
কোনরকম বেগ না রেখে আত্মমন্ত্র তথ্য হংসের বিপরীত “সাহ্হৎ? মন 
গুরুনির্দিষ্ট ক্রমে দেহস্থ যুলাধারচক্রে, শ্বাধিষ্ঠান চক্রে, মণিপুরচক্রে, 
অনাহতচক্রে, বিশুদ্ধচক্রে ও আজ্ঞাচক্রে যথানিয়মে প্রাণায়াম কারে 
প্রাণশক্তিকে বর্ধিত করতে হয়। বার বার অভ্যাসের ফলে শ্বাস 
আয়ত্তে এলে, ধ্যানে প্রবৃত্ত হ'তে হয়, ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে 
থাকতে তন্ময়ত। এসে ক্রমে অল্প অল্প সমাধি ভাবের উদয় হয়। এ 
হ'ল বৈশ্য অবস্থার শেষ বা চরম অবস্থা] । 

ক্রমে তার আপেক্ষিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয় ভাব আস্ত 
হয়। তমোগুণ সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হ'য়ে সত্ব মিশ্রিত রজোগুণের 
প্রাবল্যসম্পন্ন হয় ক্ষত্রিয় ভাবের মধ্য দিয়ে-_-এ হ'ল তীব্রভাবের সাধন1। 
এ অবস্থায় সাধকের মধ্যে সমাধি ভাবের প্রাব্ল্য দেখা যায়--এ হ'ল 
শ্রীচণ্জীর রজে। গুণসম্পন্ন রাজ স্থরথের সমাধি নামক বৈশ্যের সাক্ষাৎ 
লাভ । 


স্বপ্না ম্বৃতশ্রুঃতি ৫১ 


“তত্রবিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকৎ দদর্শ সঃ, 

--শ্রীশ্রীচণ্তী ১। ১৭ 
€(তারপর একদিন সেই আশ্রমের সামনেই এক বৈশ্যকে দেখতে 
পেলেন ।) 

“সমাধির্ণণম বৈশ্যোহহমুৎ্পনো ধনিনাৎ কুলে |” 
_-ক্রীশ্ুচণ্ডী ১। ২১ 


(আমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনীদ্দিগের কুলে আমার জন্ম 1) 

ক্রমে সমাধিভাবের পরিপক্কতা দেখা দিলে, শ্বাস ক্রমে স্যক্মম হয়ে 
অন্তরের মধ্যে নবোদিত ন্র্ষের রক্তিম উজ্জ্বল জ্যোতির মত এক রক্তিম 
আভা! প্রস্ফুটিত হ'য়ে শরীর ও মনের উপর তেজের সঞ্চার করে । এতে 
ইচ্ছজান্ুসারে গ্রাণশক্তির সঞ্চারের ক্ষমতা লাভ হয় । এই অবস্থাতেই 
যূলাধার চক্রেস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি তার খুমস্ত অবস্থা থেকে উঠে 
দেহের উপর দিকের চক্রগুলিতে ওঠার জন্য উন্মুখ হন। রজোগুণের 
প্রাবান্য দেহের মধ্যে অল্প অল্প কমতে থাকলে ও সত্বগুণ অল্প অল্প করে 
প্রাধান্য পেতে থাকলে, কুলকুগুলিনী মুলাধারচর ছেড়ে উপরদিকে 
ব্বাধিষ্ঠানচক্রে উঠে আসে, এরপর যখন রজোগুণ ও সত্বগুণের প্রভাব 
দেহের মধ্যে সমপরিমাণ হয়, তথন এ কুলকুগুলিনীশক্তি ম্বাধি্ানচক্র 
থেকে এসে মণিপুবচক্রে অবস্থান করে, কিন্তু আর উপরে উঠতে পারে 
না_যতক্ষণ রজোগুণ সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হ'য়ে দেহের মধ্যে সত্বগুণের 
বিক1শ না হয়। সত্ব ও রজ: ভাবের সাম্যাবস্থাতেই কুলকুণ্ুলিনী- 
শক্তি মণিপুরচক্রে থাকে বটে কিন্ত সত্বভাবের পরিমাণ হ্রাস হলেই 
আন্তে আস্তে কুলকুগুলিনীশাঁক্ত নীচের দ্রিকে নামতে থাকে । মণিপুর- 
চক্র হ'ল পাঁচটি স্বল ও পাঁচটি স্স্সবৃত্তি বিশিষ্ট দশদ্ল পদ্ম ॥ এট? অগ্ি 
তত্তের স্থান, এখানে -বহ্ির ভ্রিকোণমণ্ডল আছে ও তার মধ্যে বহি- 
বীজ-'র+ বিদ্যমান । এখানে প্রাণময়কোষের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, 
পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় ও পঞ্চজ্ঞানোক্দ্রয়ের স্থুলভাবের ক।জ শেষ ও ক্ক্মমভাবের 
কাজ আরস্ত হয় এই চক্রে । স্ুল ও স্থস্মভাবে পঞ্চ কমেকন্দিয় ও পঞ্চ 
জ্ঞনেন্দ্িয় বর্তমান ও বিন্দু আকারে পাচ বিন্দুতে দৌ, পজ্জন্যি, 


"২ 
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'আচ্ছ। প্রভু! একট! প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছা করছে 1 
ভগবান ব'ললেন-_“বল।; 

আমি বললাম-_'গোপীরা যখন প্রত্যেকে তাদের কাছে কৃষ্ণকে 
পেয়ে মনে মনে গর্ব অনুভব ক'রছিল তখন কি তুমি অস্তহিত 
হয়েছিল এ স্থান থেকে? না__গোঁপীরা আক্তেব্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছ। 
ভাবাপন্ন তথা জগংবোধের দিকে সাময়িক মননিবিষ্ট ক'রেছিল ব'লে 
তুমি এ স্থানে বর্তমান থাকা সত্বেও তারা তোমাকে দেখতে পায়নি ? 
আবার যখন তারা জগতবোধকে দূরে ঠেলে দিয়ে আত্মবোধে তথা 
ভগবত বোধে আবিষ্ট হয়েছিল তখন তারা আবার দেখতে পেয়েছিল 
তোমাকে এখানেই % 

তোমার অনুভব মিথ্যা নয় হাঁসতে হাসতে বললেন শ্রীকৃষ্ণ । 

প্রভূ! তুমি লীলাময়, তোমার এ লীলা অনুধাবন সকলের 
সাধ্য নয়। তোমার এ-লীলার ভাব-রাজ্যে প্রবেশের প্রবল হচ্ছ! 
থাকলে মানুষের প্রথম করণীয় কি % 





পৃথিবী, পুর ও যো এই দেহস্থ পঞ্চ অগ্নি বিদ্যমান । বিন্দুর অপর 
নাম বটিক1 বা বটি, তাই মনিপুরচক্রে এই পঞ্চ অগ্নি বিন্দু বিন্দু আকারে 
ব।বটিক আকারে থাকে ব'লে, মণিপুরচক্রকে সাধকরণ পঞ্চবটী বলে 
থাকেন। এই স্থানটি সবসময় মণির মতো। উজ্জল থাকে; তাই এর 
নাম হয়েছে মণিপুরচত্র | কুলকুণ্ডলিনীশক্তি এই মণিপুরচক্রে উঠলে এই 
মণিপুরচক্রের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকে তার ছায়া সরাসরি রজোগুণে 
উদ্দীপ্ত হয়ে আজ্ঞাচক্রে এসে প্রতিফলিত হয়। রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় 
অবস্থায়ঃ সাধকের কাছে তেজ ও চাঞ্চল্যের প্রভাবে এ শৃক্তির উজ্জ্বল 
ছায়। বা আভা-ই আসল কুলকুগুলিনী শক্তিবূপে মায়াচ্ছন্ন হঃয়ে 
ভূলবশতঃ প্রতিতাত হয । ক্রমে ক্ষত্রিয় অবস্থা থেকে ব্রাহ্মণ অবস্থার 
উত্তরণ ঘটে । এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে (আমার 
লেখা জপাৎ সিদ্ধি বই-এর বই-এর ১*২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। শ্রগীতার 
বর্ণবিভাগ জন্মগত ভাবের উপরভিত্তি ক'রে হয়নি, কর্মাধীন মাত্র । 
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ভগবান বললেন, “আমার প্রেমময় লীল। রাজ্যে প্রবেশের 
উপায় তো-_২নং সিকরা রোড়, বারানসীতে বসবাস কালে মহাযোগী 
বিশুদ্ধানন্দের শিষ্ত মহামোহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ পরিস্কার 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন--ভাবরাজ্যে প্রবেশ করার মুখ্য উপায় হ'ল 
মহাইচ্ছার স্রোতে স্বীয়ইচ্ভাকে বিসর্জন দেওয়া। প্রতিদাঁনে কিছুই 
পাইবার আশ। না করিয়। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা! ও শুভাশুভ বোধকে 
চিরদিনের জন্য অর্পণ করা । যে মহাইচ্ছাভাব জগতে অব্যাহত 
গতিতে ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাই মনুষ্যচিত্তে খণ্ড ইচ্ছারূপে 
আবিভূতি হয়। কিন্তু মনুষ্য কর্তৃত্বাভিমানবিশিষ্ট বলিয়া স্বীয় 
ইচ্ছাকে ও বিচার শক্তি বিসর্জন দিতে চাহে না। গুরু আজ্ঞা বা 
শাস্ত্রের আদেশ পালন করিতে না পারিলে নিতাধামে স্বীয় ভাবান্ুরপ 
স্থিতিল1ভ করা যায় না। বস্তুতঃ বিন! বিচারে নিজের ইচ্ছার বিসর্জন 
দেওয়া, ফলাকীতক্ষা না রাখিয়া অতীতের চিন্তা না করিয়া বর্তমানের 
দোবগুণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ধবক 
তাহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাযুক্ত করা। ইহাতে অতি সহজেই 
কর্মবন্ধন কাটিয়া যায় এবং ভাবরাজ্যে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া যায়। 

জীব স্বাধীন কি পরাধীন সে বিচার উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা 
নাই। তবে ইহা সতা যে, সে একদিকে স্বাধীন এবং অপরদিকে 
সম্পূর্ণ অপরের অধীন। জাগতিক ঘটন। পরস্পর। কার্যকারণ ভাবে 
বিন্যস্ত শক্তিবর্গের পরস্পর সংঘর্ষের ফল। কারণ্যন্ুরপ কাধ্যের 
উদ্ভব এই নিয়মেই হইয়। থাকে । ইহাই নিয়তির অধীন। সাধক 
জীব গুরুউপদিষ্ট সাধনার দ্বারা এই নিয়তি অথব। কালশক্তিকেই জয় 
করিয়া থাকে । তখন সে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । মান্থুষ 
চৈতন্যপ্বরূপে স্বাধীন কিন্তু দেহ সম্বন্ধবশতঃ দেহের দিক দিয়া 
পরাধীন। ভগবং শক্তির প্রতিনিধিরূপে গুরুর ইচ্ছা সাধক জীবনে 
কাঁধ্য করিয়া থাকে । ইহাই আজ্ঞারপে অথবা বিধিনিষেধরূপে 
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প্রকাশিত হয়। জীব নিজের ইচ্ছাকে ব্যাপক ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্ঞানে 
যোগ করিতে পারিলে, অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। 
জীব স্বাধীন বলিয়া-তাহার ইচ্ছ। অর্পণ সম্পূর্ণভাবে তাহারই অধীন । 
সে নিবিচারে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে 
নাও করতে পারে । এই ক্ষেত্রে তাহার সম্পুর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে । 
এই স্থলে তাহার ফলাফল দেখিবার আবশ্যকতা নাই। তাহার 
স্বইচ্ছাকে নির্চিচারে গুরুআজ্ঞার সম্মখে প্রসন্নচিন্তে বলিদান করিতে 
পারিলে গুরুর অহেতুক কৃপা লাভ করিতে পারা যাঁয়। অহেতুক 
কুপা লাভ করিতে হইলে নিজের আত্মবিসঙ্জনও অহেতুক হওয়! 
আবশ্যক । ইহাই মহাবিশ্বাস ও নির্ভর রহস্য । ইহার ফলে ক্ষণিকের 
জন্য সঠিক, ইচ্ছাধীন হইয়া তারপর ভাবরাজ্যে গ্রাবিষ্ট হয় । তখন 
ভাবাদিচ্ছাই সব ইচ্ছারূপে কার্য করিয়া থাকে । এই ভাবরাজ্যে 
একমাত্র ইচ্ছা সব্বত্র অনস্তরূপে ক্রীড়া করিতেছে । এই ইচ্ছা 
বস্তৃতঃ কাহারও ইচ্ছা নহে-- ইহা অনিচ্ছা অথবা স্বভাবের মেলা । 
এই ইচ্ছাই মায়ীবতী অভাব, যাহা হইতে অনস্তলীলাবিলাস অনস্ত- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেদিন এই অনস্তভাবের উপশম হইবে 
সেই-দিন জীব নিত্যলীলার মধ্যেও লীলাতীতভাবে বিশ্রাম লাভ 
করিবে । 

'প্রীপ্রীগীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীধার বিভিন্ন মত। অদৈতবাদী 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য খুব টাছা-ছোলা মান্ুদ। কথাবার্তা রসিয়ে 
রসিয়ে বলতে জানতেন না, সোজা স্থজি বলে দিতেন । তাই তোমার 
বাণী তথ শ্রীশ্রীগীতা পড়ে বললেন, “ছুবিজ্ঞেয়ার্থ'__অর্থাৎ অর্থ 
উপলব্ধি কঠিন। তার জ্ঞান অতুলনীয়। তিনি ব'ললেন-_ব্রহ্ধ 
সত্যং, জগন্মিথ্যা ।” তার কথা তো আর মিথ্যে হ'তে পারে না। 
তবে কিনা তার এসব শক্ত তত্বকথা আমার বোধ দরজা দ্ষিয়ে চট্‌ 
ক'রে ঢুকতে চায় না। ঠেলে ঠলে ঢোঁকালেও তা বেরিয়ে আসে । 


স্বপ্রামুত শ্রুতি ৫৫ 


আমার কি মনে হয় জানে। ঠাকুর ! ব্রহ্ম যখন সত্যি, তখন তার 
স্থপ্টি মিথ্যে হ'তে পারে কি? অতএব এ জগৎ তারই স্যষ্টি কি ক'রে 
তাকে মিথ্যে বলে ভাবি বলতো 1 আমার কেন জানি মনে হয় ব্রহ্ম 
যখন সত্যি, তখন তার স্থগ্টি এ জগংও সত্যি। সত্যি আমার মা, 
বাপ, ভাই, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-পুলে সব সত, সব সতা-_সত্যি ছাড। 
কিছু নয়। তা! নাহলে তুমি মা-যশোদার গোপাল, নন্দের ছুলাল 
হ'লেকি ক'রে? সুবল-ম্থদাম-শ্রীদামের বন্ধু হ'লে কি করে? 
বলরামের ভাই বাকি ক'রে হ'লে 2 আমাকে বাপু তুমি আচার্য 
শঙ্করের মতো। অতো শক্তভাবের মানুষ কারো না যেন। একটু রসে 
বশে থাকতে দিও-__যা ঠাকুর রামকৃষ্চ মায়ের কাছে চেয়েছিলেন, 
“রসে বশে রাখিস মা”। রসে সিক্ত একেবারে প্রাণবস্ত-_ঢল ঢল 
জীবন্ত । আর বশে শক্ত । কারণ সংযমই হ'ল শক্তির উৎস ।, 

"আমাদের প্রজ্ঞাবান খধষিকুল যেমন তিনকালকে দেখতেন তেমন 
দেখতেন সত্যকে তিন ভাবে বলেই তাদের ত্রিকালজ্ঞ খষি বলা 
হ'তো। 

ব্যাসদেব হ'লেন শ্রী শ্বীগীতার খষি। তিনিও ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ 
বা মনীবা। তাই তিনিও শ্রীশ্রীগীতাকে দেখেছেন (১) অধিভৌতিক 
(২) অধিদৈবিক ও (৩) আধ্যাত্মিক ভাবে, তিন প্রকারে । 

ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুত, ব্যোম পাঁচটি ভূত অনুপাত ক্রমে 
মিশ্রিত হ'য়ে জগতে সব কিছু পদার্থ বা বস্তু তৈরী করে, তাকে 





টীকা: * কাল কি? কাল হ'ল মৃত্যু__কলয়তি, ভক্ষতি যঃ সঃ কালঃ। ষে 
ভক্ষণ করে সে কাল। মুহুত্ নিমেব, পল, বিপল, দণ্ড, প্রহর, দিন, 
সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর-এর ক্রম হ'ল কালের রপ। এ পল-বিপল- 
দিন-মাপ-বৎসর ধরে ধরে কাল তথ মৃত্যু আমাদের খেয়ে চ'লেছে। 
আর সত্য কি? সত্য হল--স+ত+য। “ন+ মানে জন্ম, “ত* অর্থে 
লয়, “্য* অর্থে নিয়ন্ত্াত্বক জ্ঞাপক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রক-- শ্রীভগবান। 


৫৬ স্বপ্রামৃতশ্রুতি 


ভৌতিক পদার্থ বলে । আকাশে, অস্তরীক্ষে যে সব বস্তু দেখা যায় বা 
অন্থুভূত হয় যেমন বাতাস, স্ধ্য, চাদ প্রভৃতি-_সেগুলি হ'ল দৈবিক। 
[ দৈবিক কথাটা এসেছে দিব. ধাতু থেকে । দিব. ধাতুর অর্থ হ'ল 
প্রকাশ বা দীপ্তি পাওয়া । ] আমাদের এ শরীর ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
মন প্রভৃতি আমাদের নিজের বলে এগুলিকে আত্মিক বলা হয়। 
অধি-মানে সন্বন্ধীয়। ভৌতিক, দৈবিক ও আত্মিক শব্দগুলির আগে 
অধি বসে অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক কথাগুলির স্যপট 
হয়েছে । যাইহোক এইভাবে শ্রীশ্রীগীতাকে তিন সত্যে দেখেছিলেন 
ব'লেই-- শ্রীগীতা দার্শনিকের কাছে দর্শন, জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানশাস্ত, 
যোগীর কাছে যোৌগশাস্ত্, ভক্তিমানের কাছে ভক্তিরসামৃত, বিজ্ঞানীর 
কাছে বিজ্ঞান ও এঁতিহাসিকের কাছে ইতিহাস হয়ে চির- 
ভাস্করোজ্জল |” বললেন শ্রীকৃষ্ণ । 

“আসলে কি জান ঠাকুর! আমাদের এই বুদ্ধির ঘট-টা খুবই 
ছোট্ট। এ ঘটে বেশী বড় কিছু ধরে না বলেই বোধও প্রকাশ পায় 
ন1 ঠিক্‌ ঠিক মত। যাঁর ফলে বুদ্ধিতে সঠিক প্রতিভাত না হয়ে যে 
যার নিজের মতো ক'রে বুঝে ফেলি বা একটা ধারণা ক'রে নিজের 
ইগো তথ! অহংত্বের স্ুড় সুড়ি দিয়ে উল্টো ধারণা ক'রে বসি প্রায় সব 
কিছু জিনিষকেই । এই উপ্টো৷ ধারণার বশবন্তী হয়ে কত আজে 
বাজে কথা বলি কিংবা কাজ ক'রে বসি-তাতে আসল সত্য হয় 
উপেক্ষিত এবং অসত্যকে সত্য বলে ভেবে বসি 1, 

ভগবান বললেন,_-“গঙ্গীকে মাগঙ্গা বলে ভাবতে না শিখলে, 
শুধু জল ভেবে গঙ্গান্নানে কোন ফল প্রাপ্তি ঘটে না। কোন বিষয়কে 
সম্যকভাবে অনুভব করাই সেই বিষয়ে সত্যান্থভূতি লাভ করা। 
আসলে মানুষ, কথ! তথা বাক্য দিয়েই অথবা আলোচন। করেই তা 
অনুভব করতে বা জানতে ভালবাসে সেইজন্লেই তাদের অনুভূতিতে 
আসল সত্য অনুভূত না হ'য়ে তার আভাস আসেমাত্র। কোন 


স্বপ্রামৃতশ্রতি ৫৭ 


বিষয়কে যেমন কথা তথা বাক্য দিয়ে জানতে বা বুঝতে হবে ঠিক 
তেমনি জানতে হবে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আস্তিক দিয়েও তবেই 
আসল সত্য উপলব্ধি হবে। না হ'লে-নয়। "আমি" তথা ভগবান 
আছেন--এ শুধু কথার কথা ব। বাক্য হ'লে হবে না মন, প্রাণ ও 
আস্তিক্য দিয়ে বুঝ! বা জানা চাই। আমি আছি বলেই তোমাদের 
প্রাণ সচল আছে-_-চ"'লছো, ব'ল্ছে, কাজ ক'রছে।-_-তথ। জীবস্ত 
প্রাণবস্ত-_ না হ'লেই কিন্তু তোমরা জড়। তোমাদের অনেকেরই 
ক্ষোভ যে ভগবান সবাইকে দয়া করেন না। অযথাই আমার উপর 
ক্ষোভ তোমাদের, তূমি বলতো কজন ঠিক ঠিক মতো! আমাকে চায় ? 
মন্দিরে ঠিক ঠিক যায় কত জন বলতে পার? কেউ গেল 
বাজার ক'রতে বা কেন! কাটা করতে ; সব কাজ হ'য়ে গেলে ফেরার 
জন্য ব্যস্ত হ'য়ে হাতে সময় থাকলে একটু, মন্দিরে যায়; কেউ পাঁচটা 
কাজ সারতে গিয়ে মন্দিরে আর একটা কাজ-ঠাকুর দেখে যায়; 
কেউ কেউ সোজাস্থজিই মন্দিরে আসে ঠাকুরের কাছে নানান বিপদে 
পড়ে কিংবা কোন সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে । 
হাজারে একজন হয়তো আসে আমাকে পথ দেখাও ঠাকুর বলে 
প্রার্থনা নিয়ে। ক-জন লোক প্রয়োজন ছাড়া আমাকে দেখতে 
আসে বলতো ? সবার মধ্যেই সর্বঅস্তিত্বময়, বোধময়, প্রাণময় আত! 
অস্তর ও বাহে বর্তমান থাকেন ! আমি অজ্ছুনকে বলেছিলাম-__ 


'জ্ঞাতুং দে চ তত্বেন প্রবেষ্ট,ম্‌।” 


একই মানুষকেই দেখে প্রতি জনে জনে বিভিন্ন ভাবের উদয় 
হয়-_ যেমন মায়ের বুকে পুত্রবোধণ স্ত্রীর বুকে স্বামীবোধ, পুত্রের বুকে 
পিতৃবোধ জেগে উঠে। সাধুকে ভক্তি করে মানুষ আর অসৎ লোককে 
দেখে ঘৃণা করে মানুষ কেন ? আসলে সাধুকে দেখে তার সাধুবোধের 


৫৮ স্বপ্রামুতশ্রুতি 


বিকাশ ঘটে, আর অসৎ লোককে দেখে তার অসংভাব উদ্দীপ্ত হয় 
বলে। যার যা ভাব তাঁর তাই লাভ । বোধের তারতম্যেই, ফলের 
তারতম্য। নিবাদকুমার একলব্যের মধ্যে গুরুবোধ জেগেছিল 
মহামতি দ্রোণাচার্যযকে দেখে । সেই বোধের ফলেই তার গুরুলাভ 
হয়েছিল এবং গুরুবিদ্যার অধিকার এসেছিল । সেই অধিকার বলেই 
নিবাদকুমার অতবড় ধনুর্ধর হয়েছিল। মানুষ প্রত্যেকে তার নিজন্ব 
বোধের জগতেই বাস করে । বোধই তাঁকে তার মত ফল দেয়, কি 
বদ্ধ অবধস্থায়-কি মুক্ত অবস্থায়! বোধের বোধনের জন্যই এত 
গুজী-অর্চনা, যজ্ঞ, প্রার্থনা কিংবা মনন। দেখ! জীবনকে আধ্যাত্ম- 
বোধে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন--€১) আস্তিক্য বোধ, (২) আশ্রয়-_ 
আশ্রিতবোধ, (৩) আত্মীয়বোধ ও (৪) আত্মবোধের | 

আস্তিক্য বোধ--অর্থ হ'ল অস্তিত্বে উপলব্ধি বোধ। অর্থাৎ 
ভগবান তথা আমি যে আছি এ জ্ঞান লাভ করা । এর জন্য অন্ু- 
শীলনের প্রয়োজন ; দৃঢ় বিশ্বাসে উপাসনা করা চাই। এ উপাসন। 
হ'ল মানুষের খণ শোধের । এ জগতে জন্মাবার সাথে সাথে মানুষ 
খণী হয় পাঁচটি খণে, যথা-(১) দেব খণ, (২) খষি ও গুরু খণ, 
(৩) পিতৃ-মাতৃ খণ, (8) নৃখণ ও (৫) ভুঁতখণ। দেব খণ দেব 
সেবায়, খষি ঝণ ও গুরু খণ শাস্ত্র পাঠে ও গুরু সেবায়, পিতৃ-মাতৃ খণ 
পিতামাতা সেবা ও গত হ'লে তর্পণে, নৃ-খণ অতিথি সেবায় ও দানে, 
ভূত খণ পশু পাখীর পরিচধ্যায় মান্ুৰ মুক্তি লাভ ক'রে থাকে। 
শ্রদ্ধাবান ও সংযতেন্দ্িয় হওয়া চাই; তাই আমি অজ্ঞ,নকে 
বলেছিলাম-_-শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেব্দ্রিয়ঃ যিনি 
শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংযতেক্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন । শ্রদ্ধা 
শ্রৎ+ধা। শ্রৎ মানে বিশ্বাস তথ বিগত শ্বাস, ধা" অর্থে ধারণ বা 
পোষণ করা। শ্বাসকাধ্য থেকে মনকে তুলে নিয়ে অস্তরে পোষণ 
করার নাম শ্রদ্ধা। সাধন ক্রমে এই স্তরে এলে সাধক হন শ্রদ্ধাবান । 


স্বপ্নামৃত শ্রুতি ৫৯ 


এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে সুক্্মীদি দর্শন-শ্রবণ-মনন ক্রিয়া চলতে 
থাকে, তাকে একাগ্র ক'রে নাদবিন্দুতে নিযুক্ত ক'রতে তৎপর অবস্থার 
হয় উদয়। ক্রমে এ বৃত্তিগুলি একে আকৃষ্ট হওয়ার দরুণ স্ব স্ব পৃথক 
কন্ম পরিত্যাগ ক'রে সংযতভাবে আসে ও পরস্পর মিলে মিশে এক 
হ'য়ে যায়এই অবস্থাকেই সংযতেক্দ্রিয় বলে। এই অবস্থা এলে 
সাধকের হয় জ্ঞান লাভ যে ভগবান আছেন। কঠ উপনিষদ্‌ 
ব'লছে-_ 


অস্তীত্যেবোপলব্ধাঃ তত্বভাবেন চোভয়োঃ। 
অস্তীতোবোপলব্স্ত তত্বভাবঃ প্রসীদাঁত ॥ 


ভগবানকে ছুভাবে উপলঙ্গি করতে হয়- (১) অস্তি অর্থাৎ তিনি 
আছেন ; (২) তত্বে বা স্বরূপে । অস্তিত্বের উপলব্ধি ক'রতে হলে 
আগে জানতে হবে তিনিকে? তার সঙ্গে এ জগতের ও আনার 
সম্বন্ধ কি? মানুষ যার অস্তিতে বিশ্বাস করতে চাইছে সে কি, ব! 
কেমন, তার কন্ম ধন্মই বা কি, না জানলে তার অস্তিত্ব বুঝবে কি 
করে? ফার থেকে এ জগতের স্থগ্রি, স্থিতি ও লয় হয়-যাতে 
তোমরা সবাই, এ বিশ্বের সব কিছুই জাত ও স্থিত এবং কালক্রমে 
যাতে লীন হবে সেই আমি তথা ভগবান। এ কথা সদা-সর্ববদ। 
নিঃসন্দেহে, অসংশয়ে মনে রাখা উচিত। মানুষের মন ছুনিগ্রহ ও 
সদ্াচঞ্চল, একথা আমি জানি বলেই অজ্জ,নকে আমি বলেছিলাম 


“অসংশয়ং মহাবাহে। মনে! ছুশ্রিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৬/৩৫ 


( মহাবাহে। ! মনের চঞ্চলত। ও ছুনিগ্রহতা সম্বন্ধে কোন সংশয় 


৬০ হ্বপ্পীমৃত শ্র্ঘতি 


নেই । কিন্তু হে কুম্তী নন্দন ! মনকে বার বার অভ্যাস ও বৈরাগ্য 
দ্বার বশীভূত করা যায়।) 

এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে মনের চঞ্চলত। দূর হ'লে মানুষের স্ব 
চেতনার অস্তিত্বই প্রত্যক্ষভাবে আমার তথা! ভগবানের অস্তিত্ব দেখিয়ে 
দেবে । এ জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র সহজে যখন মানুষের 
জ্ঞানে ভগবানকে দেখছে-_এ বোধ ফুটে উঠবে, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
দঢ ধারণা আসবে তখনই আস্তিক্য বোধের প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের 
হৃদয়ে। তিনি এ জগংরূপ এভাবে দেখলেই মানুষ ছুভাবে আস্তিক্য 
বোধে উদ্বদ্ধ হয়ে উঠবে । এক তিনিই এ জগৎ, তাকে দেখছে মানুষ 
তো আবার এ জগংই তিনি-_-এইভাবে অনুভবে মানুষের মধ্যে জাগে 
জগতবোধ, দেহবোধ, মনবোধ, প্রাণবোধ-অহংবোধ প্রভৃতির | 

* আশ্রয়-- আশ্রিতবোৌধ-__যখন আস্তিকাবোধের দৃঢ় ধারণায় 
ভগবৎ অস্তিত্ব মানুষের বাহ ও অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখনই জাগে 
আশ্রয় ও আশ্রিত বোধ । ভগবান এ জগৎ ও জীব ও সকল বস্তুর 
স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা । আমি তথ] ভগবান এ জগতের সব কিছুর 
সব প্রাণীর অঙ্টা। মানুষ ও জগৎ আমারই স্থষ্টি, আমিই এ জগতের 
আত্মা, মানুষেরও আত্মা । মানুষ ভগবান থেকে সমষ্টি হ'য়ে ভগবানেই 
অবস্থান করছে । অতএব মানুষের মূল আশ্রয় হ'ল ভগবান এবং 
মানুষই হ'ল ভগবানের আশ্রিত ।, 

“দব মানুষই তোমার তথা ভগবাঁন সত্তা থেকে উদ্ভূত বা জাত 
হ'য়ে তোমাতে তথা ভগবান সত্তায় স্থিত বা অবস্থিত। তা হ'লে 


টাকা £ * রসসাধন!য় পাচটি আশ্রপ্ন । এই সাধনায় তিনটি অবস্থা__€১) প্রবপ্ত, 
(২) মঞ্জুরী ও (৩) সখী । প্রবর্ত অবস্থায় ছুটি আশ্রয়-_-(ক) নাম ও 
(খ) মন্ত্র। মঞ্জুরীর অবস্থায় ভাবই একমাত্র আশ্রয় । সখী অবস্থায় 
ছুটি আশ্রর-_(ক) প্রেম ও (খ) রস। বৈরাগ্য ব্রহ্মচধ্য অবলম্বনে 
সম্পূর্ণ রূপে কামজয় ন। হ'লে আশ্রয় ভাব গ্রহণ কর। যায় না। 


স্বপীমূতশ্রুতি ৬৯ 


মানুবে মানুষে এত প্রভেদ, এ পার্থক্য কেন ?”__ প্রশ্ন করলাম 
আমি। 

উত্তরে ভগবান বললেন,_“আ'মার আগে আরো আট জন অব- 
তার এসেছেন এ পৃথিবীতে মংস্ত, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, 
রাম, বলরাম-_সবাই শ্রীবিঞ্ুর অবতার, কিন্তু কি বিচিত্র তাদের ভাব 
ও রূপ কেউ কারুর মতো! নয় । মাটির তলায়, মাটির উপাদান নিয়ে 
গঠিত হয় কত রকমের খনিজ পদার্থ,_- হীরা, চুনী, পান্না, পদ্মরাগ, 
নীলা, কয়লা, লোহা, অভ্র প্রভৃতি কত কি। সবই মাটির তলায় 
মাটির উপাদানেই গঠিত, কিন্তু তাঁদের বাবহারিক সত্বা বিভিন্ন রকম । 
প্রতিটি পদার্থের ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ। সেই রকম ভগবৎ সন্ত 
থেকে উৎপন্ন হ'য়ে ভগবৎ সত্তায় অবস্থান ক'রেও প্রতিটি মানুষ ভিন্ন 
রকমের - কেউ কারুর মতো নয় । জন্মবিবর্তন ও কর্মের ধারা ও ফল 
অনুসারে মানুষে মানুষে এত গ্রভেদ বা পার্থক্য । আর সেই পার্থক্য 
বোধটা কোথা থেকে বোঝা যায় জীন? বোঝা যায় মানুষের 
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সামঞ্জন্তের অভাব থেকে । আসলে প্রারন্ধ কন্মফলে সন্ত রজঃ ও 
তমঃ গুণগুলির প্রভাবেই মানুষের মধ্যে আসে মানসিক সমতা, প্রাণ- 
শক্তির উচ্ছাস ও কন্ম-অনীহ! প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাণশক্তি 
তারতম্য ও সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে তিনভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। উচ্ছাস প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মপ্রীধান্ত আসে রাজোগুণের প্রভাবে ; 
প্রাণশক্তির স্তিমিতচাঞ্চল্য ও আত্মজড়তা আসে তমোগুণের প্রভাবে : 
সত্বগুণ প্রভাবে আসে সাম্যারস্থা ও শাস্ত অবস্থা । একই সঙ্গে একই 
মানুষের মধ্যে একাধিক গুণের কম বেশী সমাবেশও দেখা যায়। 
সব্বের স্বভাব প্রকাশময়তা, রজের স্বভাব আবেগ ও গতিময়তা আর 
তমের স্বভাব হ'ল আবরণাত্বক। তাই আমি অর্জনকে 
ব'লেছিলাম-- 


৬২ স্বপ্নামৃত শ্রুতি 


“সত্ব সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কম্মনি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্জয়ত্যুত ॥ ১৪1৯ 


( সত্বগুণ সাধ্য বিষয়ে, রজোগুণ সাধ্যকশ্মে মানুষকে নিয়োজিত 
করে ও তমোগ্ুণ বিবেককে আচ্ছন্ন ক'রে প্রমোদ ও আলস্য বা 
জড়তায় করে নিমজ্জিত | ) 


«লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মণামশমঃ স্পহা। 
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতরভ ॥ ১৪1১২ 
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোই এব চ। 
তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৪1১৩ 
যদ সত্তে প্রবৃদ্ধে তু গ্রলয়ং যাতি দেহভূৎ | 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপগ্ঠতে॥ ১৪1১৪ 


হে ভারতশ্রেষ্ঠ! রাজোগুণের বৃদ্ধিতে লোভ, কন্মে প্রবৃত্তি, 
কন্মে উদ্যম, বিষয় স্প্‌হা ও কম্মাকাজ্ষা জাগে । 

হে কুরুনন্দন ! তমোগ্ুণ বৃদ্ধি পেলে উদ্ভমহীনতা, কর্তব্য 
অবহেলা, মূঢ়তা ও বিবেকের অভাব দেখা দেয়৷ 

সত্ৃগুণযুক্ত অবস্থায় মানুষের দেহত্যাগ ঘটলে, মানুষ উত্তম বিদাম 
মল-রহিত স্ুখস্থানময় ব্রহ্ষলৌকে গমন ক'রে থাকে । 


“সত্বৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহোৌ তমসেো। ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥' ১৪১৭ 


রজঃ ও তমোগুণ পরাভূত হ'য়ে সত্বগুণ থেকে সব ইন্ড্রিয়ের জ্ঞান 
লাভ হয়। সত্ব ও তমোগুণকে পরাভ্তুত করে রজোগুণ লোভের 


স্বপ্নামৃত শ্রুতি ৬৩ 


প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। সত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত ক'রতে পারলে 
তমোগুণ থেকে জন্ম নেয় অজ্ঞানতা, অবিবেক ও মুঢ়তা। 


“কন্মণঃ স্থকৃতস্তাহুঃ সাত্তিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ভু ফলং হুঃখম জ্ঞীনং তমসঃ ফলম্‌ ॥' ১৪।১৬ 


সাত্বিক কশ্মের ফল হয় নিশ্মল, স্খপ্রদ। রাজসিক কন্মের ফলে 
লাভ হয় ছঃখ এবং মূঢ্তা লাভ হয় তামসিক কন্মে। 


বনস্ত সাত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। 
তামসং ছ্যৎসদনং মন্নিকেতাত্ত নিগুণম্‌ ॥ 


( বনকে সাত্বিক, গ্রামকে রাজসিক, জুয়োখেলাদির স্থানকে 
তামসিক ও ভগবৎধাঁমকে নিগুণ-বাসম্থান বলে |) 


সাত্বিকঃ কারকোইসঙ্গী রাগান্ধো রাঁজস;ঃ স্মৃতা | 
তামস;ঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নিগুণে! মদপাশ্রয়ঃ ॥ 


( বিষয় আসক্তিশুন্থ কর্ম কর্তা সান্তিক* ফলের অভিসন্ধিযুক্ত কর্ম 
কর্তা রাজসিক ও হিতাহিত বিবেক বজিত কর্ম কর্তীকে তামসিক ও 
যারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে কর্ম অনুষ্ঠঠন করে তারা হ'লেন 
গুণাতীত কর্তা |) 

*আম্মীয় বোধ__মানুষ যখন বুঝতে পারে সে ভগবৎ আত্মা থেকে 


টাকা £ * সত, রজ; ও তম গুণের উপরে আর এক নি অবস্থ। আছে। 
ভাগবত ব'লছে--- 
বৈকলং সাত্বিকং জ্ঞানং রজোঃ বৈকল্সিকং চ যৃ। 
প্রকৃতং তামসং জ্ঞানং সন্নিষ্ং নিগুণং স্মৃতম্‌ ॥ 
(আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানকে সাত্বিক জ্ঞান, দেহকে আত্মা বলে 
উপলব্ধি করার জ্ঞানকে রাজসিক আর জাগতিক বস্তর প্রতি মমতা 
ভাবকে তামসিক জ্ঞান বলে ।) 


৬৪ স্বপ্নামৃত শ্রুতি 


জাত এবং ভগবানই তার আত্মা, তখন তার মধ্যে আত্মীয় বোধের 
উদয় হয় । ভগবান তার প্রাণের-প্রাণণ আত্মার-আতীয় ভেবে তার 
ও ভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ গড়ে তোলে_-পিতা, মাতা, বন্ধু; পতি 
প্রভৃতি ভাবে । ফলে তার মধ্যে সাধন-সাচ্ছন্দ্য আসে, ভগবান 
সম্বন্ধে একটা! ভীত সম্বস্ত ভাব দূর হ'য়ে যায়। ভগবানকে প্রাণের 
ধন ব1 প্রাণের প্রাণ বলে মনে করে। প্রাণের কিন্তু ছোট বড় নেই 
- সমভাব, অর্থাৎ সব প্রীণই সমান ও অনন্ত । তাই বেদ বলছে-_ 


প্রাণাঃ সর্ষে সমাও সব্যবে অনস্তা | 


কন্ম হ'ল প্রাণের সজীবতা | কন্ম দেখে প্রাণ আছে কিনা ত। 
জানা যায়। প্রাণাত্বভাব জ্ঞানে এলে সব উপাসনার ঘটে সমাপ্তি 
জাগে শুধু 'পরম আমি" ভাবের অস্তিত্ব । 

আত্মবোধ__মানুষের মধ্যে যখন ক্ষুদ্র আমিভাব অপস্থত হয়ে 
পরম আমি ভাঁবের চেতনা জাগে তখন আত্মবোধ জাগে তার প্রাণে । 
তখন সে ভাবে, সে নিজেই আত্মা এবং তার সর্বত্র ব্রন্মান্ুভৃতি 
জাগে। এ জগতের সব কিছুর মধ্যেই তার আত্মদর্শন লাভ হয়। 
যার ফলে সব কিছুই তার আত্মন্থরূপ জ্ঞানে অন্ুভূত হয়। সর্বত্র 
আত্মজ্ঞানই সত্যবক্ম। শ্রুতি তাই বলছে-_ 


ইং সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রল্ম 1: 


আআ চার ভাবে হন প্রকাশিত। শাস্ত্রে তাই আত্মার চারটি 
পাদ_ (১) প্রথম পাদ হ'ল বহ্চিঃপ্রজ্ঞা, (২) দ্বিতীয় পাদ হ'ল 
অস্ভঃপ্রজ্ঞা, (৩) তৃতীয় পাদ হ'ল প্রজ্ঞানঘন ও (৪8) চতুর্থ পাদ 
হ'ল তুরীয় প্রজ্ঞা । ব্যবহারান্থুসারে বহিঃপ্রজ্জাকে বলে বেশ্বানর 


স্বপ্ীস্বৃত শ্রচতি ৬৫ 


আত্মা, অস্তঃপ্রজ্ঞাকে বলে তৈজস আত্মা, প্রজ্ঞানঘনকে বলে অস্তর্যামী 
সর্বজ্ঞ আত্মা, তুরীয় প্রজ্ঞাকে বলে পরমাত্মা । 

আসলে ভগবান আছেন, এই আস্তিক্য বোধে মানুষ ভগবানকে 
আশ্রয় ক'রে, আত্মীয়বোধে, প্রাণবোধে, আত্মভাবে বিভোর হয়ে 
সেই চিন্ময়কেই তথা আমাকেই সেবা করে ৮ 

“পশ্থা কি? প্রশ্র করলাম আমি । 

“যোগ করো, করো জ্জ্রানচর্চা । প্রিয় ভক্ত হও, কন্মী হও, 
সন্ন্যাসী হও, তোমার বোধের প্রসারতা লাভ হয়ে আসবে ক্রমে 
পূর্ণতা” বললেন তিনি । 

প্রভু! তাই কি তুমি অজ্জনকে বলেছিলে, 


“ন কর্্দণামনারভ্তানৈক্ষম্ম্যং পুরুষোইশ্রতে | 
ন চ সংন্তসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ গীত ৩।৪ 


(কেউই নৈকষর্্য লাভ ক'রতে পারে না, কন্ম না করে । জ্ঞানশুন্য 
কন্মত্যাগে এ অবস্থা! লাভ সম্ভব নয়।) 


“বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পুত মদ্ভীবমাগতাঃ ॥ গ্রীঃ ৪1১০ 


(ক্রোধশুন্য, ভয়শুন্য, আসক্তিশুন্য, মদগতচিত্ত ও শরণাগত 
ব্যক্তির! জ্ঞানচর্চা ক'রে পরাশুদ্ধি লাভ ক'রে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ) 


“যো ন হৃ্ধ্যতি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাতক্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২1১৭ 


(যে ইষ্টপ্রাপ্তিতে হুষ্ট, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে রুষ্ট হয় না, প্রিয়জনের 
৫ 


৬৬ স্বপীমৃতশ্রুতি 


মৃত্যুতে শোক কিংবা অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্ততে আকাঙ্ক্ষা করে না ও শুভ- 
অশুভ সব কন্মই ত্যাগ করে, সে-ই হয় আমার প্রিয় ভক্ত |) 


'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ছেষ্টি ন কাতক্ষতি। 
নির্ঘন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥' ৫1৩ 


(যে ব্যক্তি ছঃখকে ও স্থখকে আকাঙ্ক্ষা না ক'রে রাগছেষ শৃন্ত 
হন, সেই কর্মযোগীকে নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে । হে মহাবাহু | 
রাগদ্ধেষ ছন্ছহীন ব্যক্তি সংসার বন্ধন হ'তে অনায়াসে মুক্ত হন 1) 

এই কথাগুলি ? 

আচ্ছ। ঠাকুর! আমাকে যে জ্ত্রীগুরলাভের কথা বললে, 
শ্রীগ্ুরুলাভ তো মানুষের পূর্ণতব প্রাপ্তির জন্য । অবতার পুরুষদের তো 
আর গুরুলাভের প্রয়োজন হয় না? 

ভগবান ব'ললেন,_-“এ পৃথিবীতে এসে ধিনিই এ ভৌতিক 
দেহ ধারণ করেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন, দিব্যভাবে কিংবা 
প্রাকতভাবেই হোক না কেন--তাকেই এ প্রকৃতির মায়ায় 
জাগতিক সব কিছুই ভোগ করতে হয়। এই জাগতিক 
আবরণীমায়া থেকে মুক্ত হ'য়ে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য শিক্ষালাভ, 
জ্তানলাভ ও দীক্ষাগ্রহণ ক'রে গুরুনির্দিষ্ট পথে ক্রম অগ্রসরের মধ্য 
দিয়ে পূর্ণ লাভ ক'রতে হয়। আমিও যথাবিধি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলাম আচার্য্য সন্দীপনি মুনির কাছে ও দীক্ষালাভ ক'রেছিলাম 
মহাভাগ উপমন্ুযুর কাছে। তিনি আমাকে পাশুপত, যোগ 
শিক্ষাদান করেছিলেন । এ যোগ শিক্ষান্তে আমি তারই নির্দেশ- 
ক্রমে দীর্ঘদিন ব্রিপুরসুন্দরী দেবীর উপাসনায় ব্রতী হ'য়েছিলাম। 
আমার আরাধনায় প্রসন্ন হ'য়ে দেবী ত্রিপুরমুন্বরী আমাকে স্বরূপ 
উপলব্ধি তথা ব্রহ্ম উপলব্ধি করান। দেবী ত্রিপুরসুন্দরী (দশ মহা- 


স্বপ্রামৃতশ্রচতি ৬৭ 


বিচ্ভার এক বিদ্যা) আমাকে বলেছিলেন যে শক্তিসহ একযোগে 
'কুলাচার সাধন ন। ক'রলে স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না। 
আমি তারই আদেশে কুলাচার সাধনে নিত্যসঙ্গীরূপে তার অংশভৃতা 
মহালক্্ীস্বরূপা শক্তি রাধাকে বরণ ক'রেছিলাম। সেইজন্যই বাসুদেব 
তথা আমি এই *হরিনামের ধষি ব'লে খ্যাত। আর এই হরিনামের 
দেবত] হ'ল দেবী ত্রিপুর সুন্দরী । 





টাকা £ * হরি-হ+র+ই। হিশমানে শিব, রি্মানে শক্তি, “ইঅর্থে- 
্ত্রীরূগী অর্থাৎ শিবশক্তিরূপিনী ত্রিপুরন্ুন্দরী | 
কষ-ক্‌1+ধ1+য1ণ। £ক'অর্থে কাম, অর্থে পর্মাশক্তি। 
উভয়ের মিলনে হয় কাম কল]; “ষ"-অর্থে ষোড়শ কলাত্বক চন্দ্র, 'ণ*- 
অর্থে নিবৃত্তি তথা আনন্দ | সবে মিলে হয় ত্রিপুরস্থন্দরী। 

'হরিণায়েহি মন্তস্ত বাস্থদেব খষিঃ স্বত। / গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং 
ভ্রিপুর। দেবতামতা। 11 
১৫১১ সালের মাঝের দিকে দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
কালে, শ্রীচেতন্য মহা প্রভু কৃষ্ণবেম্বা৷ নদীর তীরে এক প্রাচীন আদি" 
কেশব মন্দিরে রাত্রিবাস কালে এক অতিজীর্ণ পুথি থেকে জানতে 
পারেন--শ্রীকঞ্চের ত্রিপুরস্থন্দরী সাধনের কথা ও শ্রাকষ্ণের কুলাচার 
সাধনে রাধাকে নিত্যসঙ্গিণীরূপে গ্রহণের কথ | এ সুত্র থেকে তিনি 
সব্বপ্রথম বৈষ্ণব সাধনার রসতত্বে শ্রীরাধাকে শ্রাকষ্ণের পাশে প্রতিষ্ঠা 
করে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে নব যুগের শ্থচনা। করেছিলেন । রাধা- 
কষে যুগলতত্ব হ'ল স্থিতি ও গতিঃ 1.5. 9080০98 10%10870105 | 
রাধা হ'ল গতির ও শ্রীকৃষ্ণ হ'ল স্থিতির এবং তত্বশাস্ত্র লক্ষণ প্রণালী 
ও সীমা নির্দেশকার হ'ল ক্যালকুলাস্‌ (091090195 )। শ্রীকৃষ্ণ হ'তে 
রাধার ক্ষুরণ হয় এবং এক অস্তরমুখী গতিতে শ্রীকষ্ণঅঙ্গে রাধ! লয় 
হয়। শ্রীকৃষ্ণ তত্ব, রাধা শুধু শক্তিমাত্র। ন্বতত্ত্রপে রাধার কোন 
স্থিতি নেই। এই রাধাই আহলাদিনী শক্তি। এই রসতত্বের 
আব্বাদন ক'রে গ্রচৈতন্তদেব নিজেই গোপীগ্রেমে বিভোর হ'য়ে 


ক 


৬৮ স্বপ্নামৃতশ্রুতি 


প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যে কোন ভাবেই এ জগতে জন্মগ্রহণ হোক 
ন1 কেন, মনুষ্যদেহ ধারণ বা! কোন জীব বা প্রাণীদেহ ধারণ করলে 
তার বিনাশ ঘটবেই। তাই আমি অজ্জুনকে বলেছিলাম-_ 


'জাতন্ত হি বো মৃত্যঞ্র্বং জন্ম মুতস্ত চ। 
তন্মাদপরিহার্ষেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমন্সি | ২২৭ 


( যে জন্মেছে তার মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত : অতএব 
এই অপরিহাধ্য ব্যাপাবে তোমার শোক করা উচিত নয় । ) 
শুধু তাই না, কন্মান্থুসারে কোন সত্যনিষ্ঠ মান্ুব কিংবা সাধবী 
রমণীদেরও অভিশাপ ভোগ ও আশীর্বাদ কিংবা বরলাভ এ দেহে 
ভোগ করতে হয়। কুরুক্ষেত্রের ধর্মমযুদ্ধে কৌরবরা সবাই বিনষ্ট হ'লে 
পুত্রশোকগ্রস্তা মাতা গান্ধারী আমাকে যা অভিশাপ দিয়েছিলেন তা৷ 
ঘটেছিল আমার জীবনে, খষি অভিশপ্ত মুষলের এক খণ্ডে নিমিত 
তীরে জর! নামে এক ব্যাধের দ্বারা বিদ্ধ হ'য়ে নিহত হয়েছিলাম 
আমি ।, 

প্রভু! অবতার পুরুষের কি জাগতিক ভাবে মৃত্যু হয় %' 
জিজ্ছেস করলাম আমি । 

ভগবান বললেন,_“এ জগতে জন্মগ্রহণের পর সবাই এ জগৎ- 
নিয়মের অধীন থাকে, সেখানে অবতার পুরুষ ব'লে রেহাই নেই” 

আমি বললাম,_“তবে যে শুনেছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব তার 
নরদেহ ত্যাগ না করেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের দারু- 
বিগ্রহে মিশে গিযোছলেন । তার নরদেহের নাশ হয়নি অর্থাৎ তার 


থাকতেন। এই রসতত্ব তিনি নিজে অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যদের 
মধ্যেই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নীলাচলে ফিরে আসেন 
১৭.১.১৫১২ থৃষ্টাকে। সেই সময় উড়িস্যার রাজ। ছিলেন পুরুষোত্তম. 
দেবের পুত্র শ্ীপ্রতাপ রুদ্র দেব। 


স্বপ্রামুত শ্রুতি ৬৯ 


মৃত্যু হয়নি এবং তার মরদেহও পাওয়া! যায়নি ।” 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,_-“একটু আগে যে তোমায় বললাম জন্ম হ'লে 
মৃত্যু অবধারিত। আমারও মৃত্যু হয়েছিল , মৃত্যু হয়েছিল আচার্য 
'শঙ্করের, চৈতন্যদেবের এবং রামকৃষ্ণেরও | দেখ, অবতার পুরুষের 
প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি থাক! খুবই ভাল, কিন্তু অসত্য ধারণা পোষণ করা 
কিংবা মিথ্যা জ্ঞান কখনও কল্যাণকর হয় না। জন্মগ্রহণ ক'রে এ 
পৃথিবীতে যখন শ্রীচৈতন্তদেব দেহ ধারণ করেছিলেন, তখন তার এ 
দেহের নাশ তথা মৃত্যু ঘটেছেই। হয়তো শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর সঠিক 
কারণ ও তার মরদেহের রক্ষণের কথা তোমাদের অজ্ঞাত থাকতে 
পারে মাত্র । ৩১শে আবাঢ, রবিবার বঙ্গাব্দ ৯৪০, খুষ্টাব্দ ১৫৩৩ 
শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্ মহা প্র্র জীবনে কি ঘটেছিল তা জানার জন্য 
উড়িষ্যার কবি শ্রীবৈষ্বচরণ দাসের চৈতন্য-চকৃড়! দেখি এস-.-.7। 


“কহিলে বৈষ্ণব দাস প্রত্যক্ষ যাহ! জানি । 


প্রত্যক্ষ কি জেনেছিলেন বৈষ্কবচরণ ?-_-নিজেই প্রশ্নাকারে উত্তর দিয়ে 
যাচ্ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ । 


“রাত দশদণ্ডে চন্দনবিজয় যখন হ'ল । 
তখন পড়িল প্রভুর অঙ্গ স্তস্ত পছআড়ে। 


কি হ'ল তারপর 1? 


বুড়া লেংক। যাঁই বালি নবরে প্রবেশিল 
রাজ আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল। 


টাক) £ * বুড়ো লেংকা হ'ল শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের একজন সেবাইত। 


৭০  স্বপ্রাস্থতশ্রুতি 


আজ্ঞা দিলে বিলোপিনে! রাজা শ্রীঅঙ্গকু । 
সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি। 


কবি বৈষ্বচরণ দাসের এই কথাগুলির পর শ্রীচৈতন্তদেবের' 
তিরোধান সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহের কারণ থাকে ? 

'আচ্ছা প্রভূ! শ্রীচৈতন্তদেব এক অনন্য পণ্ডিত, ধর্মজ্, সৎ- 
গুণের মহাজন, নিলেভভী, দেশহিতৈষী, অহিংস, নিলিপ্ত প্রেমময় 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও স্মার্তদের ব্যবহার তাকে নবদীপ 
ত্যাগ ক'রতে বাধ্য করেছিল ; আবার সেই ন্মার্তদের বিরোধীতার 
সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল পুরীতে এসেও । শ্ত্ীক্ষেত্রে বহু রাজকর্মচারী, 
স্থানীয়মানুষ ও জগন্নাথের পাণ্ডারা তাঁর বিরোধী হ'য়ে উঠেছিল 
কেন ?- প্রশ্ন করলাম আমি । 

শুনে হাসি-মুখে উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ-_“মহত্বের আদর্শ সহজে 
জনগম্য হয় না। আর সেই আদর্শ সহজে জনবোধগম্য হয় না 
বলেই বিরোধ আসে। কবি রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন 
মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নাহলে তার 
আসার সার্থকতা নেই । ভেসে চলার দল মান্থুষের ভাটার শআ্োতকেই 
মানে, যিনি উজিয়ে গিয়ে তরীকে ঘাটে পৌছে দেবেন তার ছুঃখের 
অস্ত নেই-__শ্রোতের প্রতিকুলত] তার প্রত্যেক পদেই। মহাপুরুষ 
কখনওই সময়ের ভাটার শআ্রোতকে মেনে নেন না$ সময়ের তিরস্কার 
অগ্রাহা ক'রে সময়কে নিজের অনুকুল ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন ব'লেই 
আসে বিরোধ তাদের জীবনে । শুধু শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনে নয়, 
প্রতিটি মহান ব্যক্তিত্ব যেমন কিছু মানুষের কাছে পুজ্যপাদ হ'য়ে 
উঠেন; আবার অন্যদিকে একদল মানুষ তাদের চরম বিরোধিতা করে 
_ আমার বেলায়ও তাই হ*য়েছিল, হয়েছিল যীশুখুষ্টের বেলায়, 
হজরত মহম্মদ, শঙ্করাচার্্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায়ও। আসলে মহান 


স্বপ্নাম্বতশ্রুতি ৭১ 


ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা সমসাময়িক মানুষের বোধগম্য হয় না--তা 
সাধারণের বোধে আমতে অনেক সময় লাগে--প্রায় ৬০/৭০ বৎসর 
অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। 

“আচ্ছা! ঠাকুর! তুমি যে ঝললে--“ঞ্বং জন্ম মৃতম্ত চ।” 
মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত। তাহ'লে মানুষের পুনর্জন্ম আছে ?__জিজ্ঞেস 
ক'রলাম আমি। 

ভগবান ব'ললেন,_“আছেই তো পুনর্জন্ম । দেহীর দেহে পর পর 
কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে, তাতেও 
যেমন দেহীর কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি মৃত্যুতেও দেহী থাকেন 
অবিকৃত । 


“দেহিনোহস্রিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথ! দেহাস্তরপ্রাপ্তি'** *** ০৮ শীঃ ২/১৩ 


মান্ুৰ যেমন ছেঁড়া পরিধান ছেড়ে নূতন পরিধান পরে তেমনি, 
আত্মীও জীর্ণ দেহ পরিহার ক'রে নৃতন দেহ পরিগ্রহণ করে। 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গৃহ্াতি নরোইপরাণি। 

তথ! শরীরাণি বিহায় জীর্ণা__ 

হ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥”৮ গীঃ ২/২২ 


প্রশ্ন ক'রলাম-মৃত্যুর পর মানুষ কে কি রকম লোক পায় ? 

ভগবান ব'ললেন,_মৃত্যুর পর মানুষের স্ুুল-মৃতদেহের ক্ষয় 
হয় বটে, কিন্তু তার স্ল্দেহে মানসিক শক্তির স্পন্দনে থেকে যায় 
প্রবৃত্তির সব ভাবগুলি, যার থেকে সে জন্মলগ্ন হ'তেই সং কিংবা অসং 
প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে উঠে। মানুষের কামনাই মানুষকে তার সঠিক 


৭২ ্বপ্রামৃতশ্রগতি 


কামনামত পরিবেশে নিয়ে যায়; তাই তার এরূপ কামনা বাসন! 
যেখানে চরিতার্থ হবে, সেইরূপ পিতামাতার আশ্রয়েই জন্ম নেয় সে। 
সুণ্ডকোপনিষদের খষি তাই বলছেন» 


“কামান্‌ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ 
স কামতির্ীয়তে অত্র যত্র ৮ 


বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও ব'লছে--“স ঈয়তেইমূতো যত্র মামং 1৮ 
মরণকালে মানুষের মনে যে সব চিস্তা বা ভাবের উদয় হয় মানুষ 
পুনর্জন্মকালে সেই রকম লোক পায়-_ তাই প্রশ্নোপনিষদ ব'লছে__ 


“্যচ্চিন্ত তেন এষ প্রাণম্‌ আয়াতি প্রাণঃ 
তেজসাযুক্তঃ সহ আত্মন যথা সংকল্লিত লোকং নয়তি।” 


মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাবে ভাবিত হয় সেই ভাবদেহ নিয়েই 
পুনর্জন্ম লাভ ক'রে থাকে । 


দেবী ভাগবৎও বলছে-_ 

“পুর্দেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্মবশানুগঃ 

স্বর্গ, বা নরকং বাপি প্রাঞ্োতি স্বকৃতেন বৈ। 
ভূনক্তি বিবিধান্‌ ভোগান, স্বর্গে বা নরকেহথবা 
ভোগান্তে চ যদৌতৎপত্তেঃ স ময়স্তস্ত জায়তে । 
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্মেভ্যঃ কর্মভিঃ পুণঃ 

যো জয়ত্যেব তং কালঃ।” 


মানুষ নিজের কন্মান্ুসারে পূর্ধবদেহ ত্যাগ ক'রে স্বর্গ বা নরক 
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লাভ করে। ত্বর্গ বানরক ভোগান্তে পুনজম্মের সময় কাল তাকে 
সঞ্চিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে । আমি অজ্জুনকে কলেছিলাম _ 


“শরীরং যদবাপ্োতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংঘাতি বায়ূরগন্ধানিবাশয়াৎ |” ১৫/৮ 


বাতাস যেমন ফুল থেকে গন্ধ সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনি মানুষ 
মরার পর পুনরায় দেহ গ্রহণ করার সময় তার মন ও ইন্ড্রিয়াদি সঙ্গে 
নিয়ে যাঁয়। 

মন্ুর বংশধর খষভদেবের পুত্র ভরত ছিলেন, অতি শক্তিশালী ও 
প্রজাবংসল ধাম্মিক রাজী । পিতার উপদেশ মতো রাজকার্ধ 
পরিচালনার সাথে সাথে তিনি সদাসব্ধৰা হরি-আরাধনায় তৎপর 
থাকতেন । ক্রমে ভগবৎ আরাধনা ও ভগবৎ জ্ঞানে তার মধ্যে 
বৈরাগোর উদয় হয়। তখন তিনি তাঁর পাঁচজন যুবক পুত্রদের হাতে 
রাজত্ব ও শাসনভার তুলে দিয়ে সন্যাস গ্রহণ ক'রে, গগডকী নদীর 
তীরে গণ্ডক পর্বতের পুলহ আশ্রমে বসবাঁস ক'রতে থাকেন । সেখানে 
তিনি জপ, তপ, সমাধি প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হরিকৃপা- 
সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। একদিন গণ্ডকী নদীর তীরে, সুশোভিত 
প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে দেখলেন এক গর্ভবতী হরিণীকে জল 
পান করতে । হঠাৎ অতি ভীষণ সিংহগঞ্জনে জলপানরতা। হরিণীটি 
লাঁফ দিয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে গেলে তার গর্ভস্থ হরিণ-শাবকটি 
গর্ভচ্যুত হ'য়ে নদীর জলম্রোতে ভেসে যেতে দেখে দয়াদ্রচিত্ত রাজধি 
ভরত তাড়াতাড়ি জলে নেমে স্বহস্তে নিলেন তুলে । শাবকটিকে এনে 
পড়ে থাকা হরিণীর কাছে দিতে গিয়ে দেখলেন, হরিণীটি মারা গেছে। 
তখন এ শাবকটিকে নিজ কোলে তুলে রাজবি ভরত নিয়ে এলেন 
আশ্রমে । হরিণ শাবকটি ক্রমে রাজা কর্তৃক লালিত পালিত হ'য়ে 


৭৪ স্বপ্লামৃতশ্রুতি 


বন্ধিত হ'ল। রাজা ভরত সদ] সর্ধদ! সস্তর্পণে লালন পালন ক'রতে 
লাগলেন। একবার চোখের আড়াল হ'লেই রাজধি ভরত হ'তেন 
বিষ । নিজ পুত্র ও রাজত্ব ও রাজন্ুখে অনাসক্ত হ'য়ে সব ছেড়ে 
বনে এসে হয়েছিলেন সন্ন্যাসী__আশ্রমবাসী। কিন্তু কালক্রমে হরিণ 
শাবকের প্রতি আসক্তিতে এমন আসক্ত হ'য়ে পশ্ড়লেন যে, রাজার 
জপ, ধ্যান, মননের মধ্যেও হরিণের মুখটি ভেসে উঠতো। নিরাসক্ত 
রাজ! ক্রমে হলেন হরিণাসক্ত । এইভাবে চলার পর দেহত্যাগ কালে 
রাজধি ভরত দেখলেন, হরিণটি পুত্রবৎ ক্রন্দনরত। হরিণভাবে ভাবিত 
হ'য়ে রাজধি ভরত দেহত্যাগ ক'রলেন। ফলে তার পুনর্জন্ম হ'য়েছিল 
হরিণশিশু হ'য়ে । তাহ'লে বুঝতে পারছো! মানুষ মরণকালে যে ভাব 
বা চিন্তার বশবস্তা হ'য়ে মারা যায়, পুনর্জন্মে সে সেই ভাবকেই আশ্রয় 
ক'রেই জন্মলাভ ক'রে থাকে 1” 


আমি প্রশ্ন করলাম-_“তাহ"লে তো ঠাকুর তোমার কথা৷ ভাবতে 
ভাবতে মার! গেলে মানুষ তে। তোমাকে পেতে পারে । যার ফলে 
পুনর্জন্মের ছুঃখ কষ্ট থাকবে না ?” 


শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন-_-“তাঁতো! পারেই। আমি অজ্জুনকে 
ব'লেছিলাম__ 


অনস্তকালে চ মামেব ম্মরনুক্তী কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতিনাজ্তযত্র সংশয়211” ৮1৫ 


যে ব্যক্তি মরণকালে আমাকে চিন্তা করতে করতে মারা যায় 
সে আমাকে লাভ করে এতে কোন সন্দেহ নাই। 


প্রভূ! তুমি বললে--“জাতস্তহি ঞ্ুবো মৃত্যু” অর্থাৎ যে জন্মেছে 
তার মরণ নিশ্চিৎ। বর্তমান যুগের মণীষা কবিও বলেছেন-_ 
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'জন্মিলে মরিতে হবে 
অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর 
হাঁয়রে জীবন নদে ।, 


“একথা সত্য বটে, কিন্তু এই মৃত্যু কে? কোথা থেকেই বা তাঁর 
উৎপত্তি? কেনই বাসে প্রাণীদের বিনাশ বা ধ্বংস করে? প্রশ্ন 
করলাম আমি । 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,_ _এত্রহ্মা সকল প্রজা স্যষ্টি করলেন, কিন্তু ৫কেউ 
বিনষ্ট হয় না দেখে তিনি চিস্তিত হলেন । ফলে তিনি হ'লেন 
ক্রোধান্বিত। তাঁর সেই ক্রোধ থেকে অগ্নি সমুখিত হ'য়ে এ বিশ্বের 
স্থাবর ও জঙ্গমাত্বক সকল প্রাণী ক্রমে বিনষ্ট হ'তে লাগল । তা দেখে 
ভগবাঁন মহাদেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'য়ে বললেন, “প্রভু! তুমি এ 
বিশ্বের স্ষ্টিকর্তা, তোমার ক্রোধাগ্নিতে এ বিশ্ব দগ্ধ হ*য়ে ধ্বংস হ'তে 
চলেছে, এখন তুমি প্রসন্ন হ'য়ে এর একটা! উপায় উদ্ভাবন কর।” 
শুনে ব্রহ্মা বললেন,-_“হে রুদ্র! এ জগতের কল্যাণের জন্য আমি 
ক্রোধান্বিত হয়ে প্রাণীদের সংহাব নিমিত্ত অগ্নির স্যষ্টি ক'রেছি।॥ 
মহাদেব বললেন,_-“হে জগন্নাথ ! প্রসন্ন হ'য়ে তোমার ক্রোধ 
সংবরণ কর, তোমার স্যষ্ট সকল প্রাণীদের রক্ষার্থে তোমার তেজ 
সংহার কর, সকল প্রাণী যাতে জীবিত থাকে তার ব্যবস্থা কর। এ 
বিশ্বের বিনাশ ঘটিও ন11” মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রঙ্গা তার 
ক্রোধাগ্রিকে সংহার করলে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ হ'তে কৃষ্ণ, রক্ত ও 
পিঙ্গলবর্ণা, রক্তজিহবা, রক্তবর্ণা, রক্তলোচন৷ ও নানা ভূষণে ভূষিতা 
এক নারীমূন্তি আবিভূ্তী হ'লেন। সেই নারী আবিভূ্তা হয়ে 
হাসতে হাসতে দক্ষিণ দিক আশ্রয় করলেন। তখন ত্রহ্ষা সেই 
নারীকে মৃত্যু বলে “আহ্বান ক'রে বললেন, “তুমি আমার ক্রোধ 
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থেকে উৎপন্না হ'য়েছ, তৃমি সমস্ত প্রজাগণকে যথাসময়ে বিনাশ কর” 
এই কথা শুনে সেই মৃত্যু কাদতে কাদতে বললেন, “ভগবান ! 
আপনি কেন আমাকে স্থষ্টি করলেন ? আমি কিভাবে এ পাঁপ কাজ 
করব? আমি এ অধর্ম কাজ ক'রতে ভয় পাচ্ছি, আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন, মী, বাবা ও সন্তানকে বিনাশ ক'রলে তারা আমার 
অনিষ্ট চিন্তা করবে ভেবে আমি ভীত ও চিন্তিত। আপনি আমাকে 
তপস্যা করতে অন্্রমতি দিন। অধর্ম হ'তে রক্ষা করে আমাকে 
বিপদমুক্ত করুন” পুনরায় এনা ভাকে তার আদেশ পালন করতে 
আজ্ঞা দিলেন। কিন্ত মৃত্যু কিছুতেই ব্রন্মার আজ্ঞা পালন করতে 
চাইলেন না। ব্রহ্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৃত্যু ধেণুকাশ্রমে গিয়ে 
কঠোর তপস্তায় রত হ"য়েছিলেন। বনু তীর্থে বসবাসের পর তিনি 
একাগ্রচিত্তে বহুবৎসর তপস্তা, উপাসনা ক'রে ব্রহ্মার প্রীতি লাভ 
করেন । স্বয়ং ত্রন্মা তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার এ কঠোর 
তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা| করেন ৷ উত্তরে মৃত্যু বললেন, “ভগবান ! 
প্রজারা সুস্থ হ'য়ে জীবন যাপন করে, আমি অন্যায়ভাবে তাদের 
বিনাশ ক'রতে পারব না, আমাকে অভয় প্রদান করুন” তা শুনে 
ব্রহ্মা বললেন, “হে কন্তে মৃত্যু ! 


মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
প্রসাদাভিমুখং দেবং তম্মাদেবং ব্রবীম্যহম্‌॥ 
উপসংহরতস্তস্তা তমগ্রিং রোষজং তথা । 
প্রাহ্র্ভূব বিশ্বেভ্যো গোভ্যো নারী মহাত্সনঃ ॥ 
তং হি সংহারবুদ্ধয়াথ প্রাদুভূতা রূষো মম। 
তম্মাৎ সংহর সব্বংস্তিং প্রজা; সজঢপগ্ডিতাঃ ॥ 


প্রজা বিনষ্ট কারণে তোমার কোন অধর্ম হবে না, তুমি নির্ভয়ে 
প্রাণ সংহার কর, তোমার সনাতন ধম লাভ হবে, আমার বাক্য, 
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নিক্ষল হবে না। লোকপাল যম, দেবতাগণ ও ব্যাধি সকল 
তোমার এ কাজের সহায়ক হবে। আমি তোমাকে বর প্রদান 
করবো যে তুমি পাপমুক্ত হ'য়ে অক্ষয়কীন্তি অর্জন করতে পারবে । 


লোকপাঁলো যমশ্চৈব সহায় ব্যাধযুশ্চ তে। 
অহং চ বিবুধাশ্চৈব পুনর্দাস্তাম তে বরম্‌ ॥ 
যথা ত্বমেনসা মুক্তা বিরজাঃ খ্যাতিমেষ্যসি | 


তখন মৃত্যু ব'ললেন,_যদি আমাকে ছাড়া আপনার এই কার্য 
সম্পাদিত ন1 হয় তবে আমি বাধ্য হয়েই আপনার আজ্ঞ। পালন 
ক'রব, কিন্ত আমার নিবেদন এই যে-__ 


লোভঃ ক্রোধোইভ্যস্ুয়েষা দ্রোহো মোহশ্চ দেহিনাম্‌। 
অহ্ীশ্চান্যোন্যপরুষা দেহান্‌ ভিন্দ্যুঃ পৃথক্‌ বিধাঃ || 


( লোভ, ক্রোধ, অন্মুয়া, ঈর্ষা, মোহ, দ্রোহ, নিল'জ্জতা প্রভৃতি 
রিপুসব প্রাণীদের দেহ ভেদ ক'রবে, তথা মৃত্যুর কারণ হবে ।) 

“উত্তরে ব্রহ্ম! বললেন,--“তথাস্ত্” অর্থাৎ হে মৃত্যু! তোমার 
কথামতই কাজ হবে, তুমি প্রাণী বিনাশে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে 
রক্ষা করব । আমার করতলে তোমার যে চোখের জল পড়েছে তা 
ব্যাধিরূপে প্রীণীগণকে বিনাশ ক'রবে, তোমার কোন অধর্ম হবে না। 
তুমি প্রাণীগণের ধর্ম, ধর্মপরায়ণ ও ধর্মের কারণ, প্রাণীগণের ধর্ম- 
অধীশ্বরীও তুমি । তুমি কাম, ক্রোধ পরিহার ক'রে প্রাণীদের প্রাণ- 
সংহারে প্রবৃত্ত হও।” সেই থেকেই মৃত্যু নিঃসংকোচে প্রাণীদের প্রাণ 
সংহার করেন। প্রাণীরা জন্মে দেহ ধারণ ক'রে বেঁচে থাকছে, তারপর 
কালক্ষয়ে, কর্মক্ষয়ে দেহত্যাগ ক'রছে। এটা জানার বা জ্ঞানে আসার 


৭৮ স্বপ্পামৃত শ্রুতি 


নামই যমের ঘর চেনা, তথা মৃত্যুকে জান] । 

ঝষি উদ্দালক তার পুত্র আরুণীকে যমকে দাঁন ক'রেছিলেন ; 
যমকে দান করা মানে বাক্যের মাধ্যমে যমের বাড়ী চিনিয়ে দেওয়া । 
জন্ম-মরণের গভিটাই হ'ল বাক্য । এ গতি মানে বোধ, এ গতি হ'ল 
অনুভূতি-যা সবসময় বাক্যের মাধ্যমে বাক্যকে আশ্রয় ক'রে ফুটে 
উঠছে একপাশে অগ্নিত্ব অপর পাশে সুর্যত্ব ও মাঝে সোমত্ব হ'য়ে। 
বাক্যের অগ্রিত্ব হ'ল জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া, সোমত্ব হ'ল প্রাণ 
দেওয়া ও নিয়ে নেওয়া, সূর্যযত্ব হ'ল অশধারভূত হওয়া বা প্রকাশ করা 
ও অপ্রকাশ করা । 

মৃত্যু কি? এবং কেন? মানুষের কাছে এটাই সংশয়। 
খধিপুত্র আরুণী মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন বলেই তাকে বলা 
হস্ত নচিকেতা । নচিকেতা মানে সংশয়হীন পুরুষ। তার যমের 
বাড়ী যাওয়ার অর্থ হল মৃত্যুতত্ব শেখা । 

আসলে কি জান! মানুষ তার নিজ দোষে বা কর্মফলেই 
মৃত্যুকে বরণ ক'রে থাকে । 

'সেটা কি রকম ?-জিজ্ঞেস করলাম আমি । 

প্রীকৃ্ণ বললেন, “পুরাকালের গৌতম নামে এক প্রজ্ঞাবান 
ব্রাহ্মণের গল্প বলছি শোন, তাহ'লেই “একথা” তোমার ধারণায় 
আসবে । 


এ ব্রাহ্মণের একটি মাত্র বালক পুত্র সন্তান ছিল। একদিন এক 
সাপ ব্রাহ্মণের এঁ বালক পুত্রটিকে কামড় দিলে, এ বালকটির মৃত্যু 
হয়। ব্রাহ্মণের অজ্জুন নামে এক হিতৈষী ব্যাধ ছিল, সে সাপের 
কামড়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হ'য়েছে জেনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে, এ সাপটি বেঁধে 
ব্রাশ্ষধণের কাছে নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে সাপটিকে বধ করতে ইচ্ছ। প্রকাশ 
ক'রলে ; ব্রাহ্মণ সেই ব্যাধকে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন যে সাপকে 
মারলে তার পুত্রের প্রাণ ফিরে আসবে না। তার পুত্রের কর্মফলের 


স্বপ্রামৃতশ্রুতি ৭৯ 


জন্যই সাপ তাকে কামড়েছে। তার পুত্রের আয়ু শেষ হ'য়েছে তাই 
মৃত্যুর দ্বার অদিষ্ট হ'য়ে এ সাপ তাকে কামড়েছে, তাতে সাপের কোন 
দোষ নেই । অতএব ব্যাধের সাপকে ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দেওয়া উচিত । 
মানুষের মৃত্যু তার নিজের কর্মফলের অধীন--সাপ নিমিত্ত মাত্র । 
কিন্ত ব্যাধ কিছুতেই সাপকে ছাড়তে চাইল না। সে বলল, এইসাপ 
আরো অনেকের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দীড়াবে, অতএব একে বিনাশ 
করাই কর্তব্য। সাপ তখন ব্যাধকে বলল যে তার কোন দোষ নেই, 
সে ব্বইচ্ছায় ব্রাহ্মণের এ বালক পুত্রকে কামড়ায় নাই ; সে পরাধীন । 
মৃত্যুই তাকে পাঠিয়েছিল বালকটিকে কামড়াতে । ব্যাধ বলল 
সাপকে যে, ম.ত্যু এর মুখ্য কারণ হ'লেও সাপ ওকে কামড়ানর জন্যই 
ও মারা গেছে অতএব সাপ বধের যোগ্য । তখন মৃতু সেখানে এসে 
বলল যে, সে এজন্য দায়ী নয়; কারণ কাল কতৃক আদিষ্ট হ'য়ে সে 
সাপকেপাঠিয়েছিল বালকটিকে কামড়ানর জন্য | কালের অধীন সবাই। 
কালই সবাইকে সংহার করান। সাপ কিংবা সে কেউ দোবী নয়। 
কালের দোষ গুণ বিচার কর! তাদের কর্তব্য নয়। ব্যাধ ক্রুদ্ধ হ'য়ে 
বলেছিল যে সে মৃত্যু ও সাপ ছুইজনকেই বিনাশ করবে ৷ এমন সময় 
সেখানে কাল এসে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিল ব্যাধকে যে সে, মৃত্যু ও 
সাপ কেউই এই বালকের বিনাশের জন্ঠ দায়ী নয়। বালকের 
পূর্বজন্মে অজ্জিত কর্্মফলই তার বিনাশের আসল কারণ। কর্্মই 
মানুষের পুর্ববজন্ম ফল দাঁন করে। মানুষ সদাসর্বদ1 কর্মের অধীন । 
কণ্মই মানুষকে যথাযথ ফল দান ক'রে থাকে। 


'ন হাহং নাণ্যয়ং মৃত্যুর্ণায়ং লুন্ধক পন্নগঃ। 
কিন্বিষী জন্তমরণে ন বয়ং হি প্রয়োজকাঃ ॥ 
অকরোদ্‌ যদয়ং কম্ম তন্নোহর্গ,নক চোদকম্‌। 
বিনাশহেতুনান্যোহস্ত বধ্যতেহয়ং স্বকর্মণা ॥ 


৮০ স্বপ্নামৃত শ্রুতি 


যদনেন কুতং কন্দ্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ। 
বিনাশহেতুঃ কর্মাস্ত সর্বে কন্মবশা বয়ম্‌ ॥ 


প্রভু! মানুষ ত্রিলোক জয় ক'রে স্বস্বখ লাভ ক'রতে পারে 
কিক'রে% প্রশ্ন করলাম আমি । 

ভগবান ব'ললেন,_ “মানুষ স্িতপ্রচ্ভ কিংবা স্ববোধে প্রতিষ্ঠা 
লাভ ক'রলে অক্ষয় স্ব্গন্থখ লাভ করতে পারে । তিন অগ্নি অর্থাৎ 
আহবণীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও গাহপিতা অগ্নিকে একত্রীকরণ ক'রলেই, 
মানুষ স্ববোঁধে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে । যম নচিকেতাঁকে এই 
তিন অগ্নি একত্রীকরণের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নচিকেতাও এই 
তিন অগ্নি একত্রীকরণ ক'রে অক্ষয় ন্বর্গলাভ করেছিলেন বলেই, 
নচিকেতার নাম হ'য়েছিল ত্রিনাচিকেতাগ্নি। পৃথিবীর আগুনকে 
পৃথিব্যাপ্নি তথা আহ্বনীয় অগ্নি, চন্দ্রের অগ্নিকে সোমাগ্নি তথা দক্ষিণাগ্নি 
ও ্ুর্যোর অগ্িকে স্ূর্য্যাগ্রি তথ। গাহৃপত্য অগ্নি বলে। আহ্বনীয় আগ্নি 
হ'ল বাক্‌, দক্ষিণাগ্নি হ'ল প্রাণ ও গাহৃপত্য অগ্নি হ'ল মন। বাক্‌, 
প্রাণ ও মনের একত্রীকরণেই প্রতিষ্ঠা হয় স্ববোধের । 

প্রভূ! গৃহী সংসারবদ্ধ মানুষের পক্ষে এ তিন অগ্নির একক্রী- 
করণের সহজ উপায় কি? জিজ্ঞেন করলাম আমি । 

ভগবান বললেন,_“বহু পথ আছে কিন্ত সবচেয়ে সহজ ও সরল 
পথ হ'ল পিতা, মাতা ও গুরুর যথাযথ সেবা করা। সঠিকভাবে 
পিতা, মাতা ও গুরুর সেবা! করতে পারলে মানুষ ত্রিলোক জয় ক'রে 
ইহলোকে মহিয়সী কীত্তি ও পরলোকে দিব্যধাম লাভ ক'রে থাকে । 
তাদের দেওয়া উপদেশ, আদেশ সঠিক কি বেঠিক বিবেচনা না ক'রে 
বিনা দ্বিধায় সাগ্রহে পালন করাই ধন্ম। তারা মানুষের জীবনে 
ত্রিলৌক, তিন আশ্রয়, তিন বেদ ও তিন অগ্নিত্বরপ। পিতা হলেন 
গারৃপত্য অগ্নি, মাতা হলেন দক্ষিণাগ্নি ও গুরু হলেন আহ্বনীয়াগ্সি। 


স্বপীমৃত শ্রুতি ৮১ 


যথাবিধি নিয়মিতভাবে পিতৃসেবায় ইহলোক, মাতৃসেবায় পরলোক ও 
গুরুসেবায় ব্রন্মলোক বিজয় হয়। 


“এত এব ত্রয়ো লোকা এত এবাশ্রমান্ত্রয়ঃ | 
এত এব ভ্রয়ো বেদা এত এব অরয়োহগ্রয়ঃ ॥ 
পিতা বৈ গাহৃপত্যোহগ্রির্মীতা হস্সিরক্ষিণঃ ম্মৃতঃ | 
গুরুরাহবনীয়স্ত সাহগ্রিত্রেতা গরীয়সী ॥ 
ত্রিষপ্রমাগ্ন্নেতেষু ত্রীল্পেশকাং্চ বিজেষ্টসি। 
পিতৃবৃত্ত্য! ত্বিমং লোকং মাতৃবৃত্তাতথাইপরম্‌ ॥ 
ব্রহ্মলোকং গুরোবৃন্ত্যা। নিয়মেন তরিষ্টসি 1” 


পিতা প্রীত হ'লে প্রজাপতি, মাতা 'গীত হ'লে বস্থুমতী আর গুরু 
প্রীত হ'লে ব্রহ্মা 'গ্রীত হন। পিতা, মাতা অপেক্ষা গুরু পুজ্যতম | 
জীবভাবের সাধন সংশয় ও আখ্মভাবের সমাধান দিতে গিয়ে 
শ্রীগীতায় ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্নের উত্তরে মহামতি সঙ্জয় সাতবট্রি শ্লোক, 
অজ্জুনের প্রশ্ন ও স্ততিতে সাতাললটি ও তার সমাধান দিতে গিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ছযশত কুড়িটি শ্লোকের অর্থাৎ ১+৬৭+ ৫৭+ 
৬২০-৭৪৫টি শ্লোক নিয়ে শ্রীগীতার অবতারণা করেছিলেন খবি 
ব্যাসদেব, যা আমরা মহাভারতের ভীম্মপর্ধেের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম 
শ্লোকে দেখতে পাই-- 
“বট শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। 
অজ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তযষ্টিং চ জঞ্জরঃ। 
ধৃতরাষ্ট্র শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানযুচ্যতে ॥% 
বিঃ দ্র যার। গুরু, পিত। ও.মাতার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাদের চেয়ে পাপাত্ম। 
এ সংসারে নেই। পিতা-মাত] হ'তে যে দেহ প্রাপ্ত হপ্য়। যায় তা 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্ধ গুরু যা উপদ্দেশ দেন তা অবিনাশী-_-কোন কালেই তা 
ক্ষয় হয় না। 
৬ 


৮২ স্বপ্নামুতশ্রতি 


কিন্ত কালক্রমে চলিত প্রথা অন্ুসারে তা ৭০০ শ্লোকে এসে 
দাড়িয়েছে ; যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র মুখে একটি, সঞ্জয় মুখে পয়তাল্লিশটি, 
অজ্জুন মুখে একা শিটি ও শ্রীকৃষ্ণ মুখে পাঁচশত তিয়াত্তরটি শ্লোক। 

শ্রীগীতা সম্বন্ধে মানুষের মনে একটি ব্যাপারে বিশেষ ওন্ুুক্য 
দেখা যাঁয় তা হ'ল, গীত। কবি-কলিত যোগশান্ত্র, না__এতিহাসিক 
ঘটনা প্রস্থত ? 

ঝ্রীগীতা কবি কল্পিত কাব্য নয়--এ হ'ল এই ভারতে এক 
এতিহাসিক ঘটমান ঘটিত ঘটন]। ন্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃস্থত বাণী। 
আবার যোগশাস্ত্র বটে । কথা শুনে মনে হ'তে পারে যে, শ্যামও 
রইল অথচ কুলও রক্ষা হ'লর মতো ব্যাখ্যা। আসলে তা নয়, গীতা 
এতিহাসিক সত্য কাহিনী । এ জগতে স্ুল, স্গ্স ও কারণের মধ্যে 
এক অদৃশ্য নিবিড় শৃঙ্খল! ভগবত ইচ্ছান্ু সারে রচিত হয়ে ক্রম চলম'ন 
রুয়েছে। যাঁর ফলে ভৌতিক রাজ্যের সমস্ত ঘটনাই চৈতন্থাক্ষেত্রে 
তথা অস্তঃরাজ্যে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিশ্বিত হ,তে দেখা যায়। 
স্লল জগতের ঘটনার প্রতিচ্ছবি আস্তঃ তথা সূক্ষ্ম জগতে প্রতিভাত 
হয়। 

মহাভারতের ভীম্মপর্বে ২৫ অধ্যায় থেকে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত 
মহধি ব্যাসদেব গীতারূপে প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি 
ব্যাসখষি শ্রীগীতাক তিনভাবে অর্থাৎ অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্মিকভাঁবে দেখেছেন | 

অগ্নি বলতে মানুষ বোঝে সাধারণত চোখের সামনে জড় অগ্নি। 
ঝিষয় মন্ত্র্টায়_ঝষিরা হ'লেন মন্ত্র দ্রষ্টী। মন্তদ্রষ্টা মানে কি? 
আমি যেমন স্বচক্ষে তোমাদের দেখছি--তোমরা যেমন আমাকে 
স্বচক্ষে দেখছ, ঠিক সেইভাবেই খষিরা দেখেছেন মন্ত্র সমূহকে । মন্ত 
মাত্রেই দেবতাত্মক । দেবতা অর্থে দৃযৃতিমান বস্তু তথ! জ্যোতির্ময়। 
প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি বর্তমান । 


স্বপ্নামৃতশ্রুতি ৮৩ 
'অগ্নিজ্যোতি_ জ্যোতিঅগ্নি' 


খষিরা ভৌতিক অগ্নিকে যেমন জড় অগ্নি বলেন, তেমনি আন্তঃ 
শরীরে দিব্যজ্যোতিকে বলতেন অগ্নি। এই দিব্যজ্যোতি সব 
প্রাণীদের মধ্যেই ঘ্বুমস্ত বা সপ্ত অবস্থায় বিদ্কমীন রয়েছে । প্রজ্বাবান 
খষিরা এ দিব্যজ্যোতিকে জাগ্রত ব! নিজ অন্তরাকাশে প্রজ্জলিত 
ক'রে হোমক্রিয়া সম্পাদন ক'রতেন। তারা তাদের “আমি? ও 
আমার" য1 কিছু আছে সবই এ দিব্যজ্যোতিতে অর্পণ ক'রে তাদের 
- আমার আমিত্ব-স্বামীত্-প্রভৃত্ব ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন ক'রে, এ 
দিব্জ্যোতিকে অন্তরাঁকাশে দেখতে পেতেন স্পষ্টভাবেই ; যেমন 
ভাবে আমি তোমাদের দেখছি বা তোনরা আমাকে দেখছে! । এই 
দিব্যজ্যোতি অন্তরাকাশে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার! 
আকাশের মতো নিজেদের মধ্যে সর্বব্যাপক ভাব অন্ভব করতেন । 
এই দিব্যজ্যোতি তাদের অসীম সততায় উন্নীত করতো । এই অগ্নির__ 
কৃপায় তারা নিজেদের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ 
ক'রে অযূতত্ব লাভ ক'রতেন। অমতত্ব লাভের অর্থ কিন্ত না মর! 
নয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে এ দেহ যখন লাভ হয়েছে, তখন 
দেহের ক্ষয় বা বিনাশ ঘটবেই। অম.ত- অম্‌+ খত $ “অম্” মানে 
অপ্রকাশিতের তথা ভগবৎ সত্তার তথ! ভগবানের, আবার খত, মানে 
প্রকাশ । অর্থাৎ অপ্রকাশিতের প্রকাশ তথা ভগবৎ সত্তার 
আবির্ভাব । অমূৃতত্ব লাভ হয় অর্থাৎ নিজ সত্তায় ভগবৎ সন্তার 
বিকাশ ঘ'টে ভগবান হয়ে যাওয়া। 


অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন বিকাঁশে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের প্রকাশ । অগ্নির 
এই কাজগুলি চোখ চেয়ে বা বুঝে দেখতে পেতেন ধারা তারাই 
হ'লেন খধষি তথ। সত্যের আবিষ্ষারক-_ বিজ্ঞানী বা 901916155. 


আ'র ধার! দিব্যদৃষ্টিতে প্রচ্কাবান খধিদের মতো স্পঈট দেখতে 


৮৪ স্বগ্রামৃত শ্রুতি 


পেতেন না, অথচ নুবুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে পুনঃপুন সঠিক বিচার 
মনন-ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা খধিদের দৃষ্ট সত্যকে স্ব স্বহৃদয়ে অন্থুভব 
ক'রে জীবনে প্রয়োগ করতেন, তাদের বলা হ'তো মুনি তথা প্রযুক্তি- 
বিদ্‌-_ ইঞ্জিনীয়ার । বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এর উল্লেখ মেলে । 
অধিভৌতিক, অধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাবে যজ্ঞ বা 
দেবকন্ম সম্পাদিত হ'তো তা সাধারণের বোঁধগম্যের জন্য একটি 
যজ্ভকন্মের বিধি ব্যক্ত করা যাঁক। প.রাকালে আমাদের দেশের 
রাজার! তাদের কৃত বিভিন্ন পাপ থেকে নিম্পাপ হয়ে মোক্ষ লাভ 
করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতেন । যজ্জস্থলে এসে 
প,রোহিতর। কাঁঠে কাঠে ঘর্ষণ ক'রে আগুন জ্বেলে সেই আগুনকে 
সাক্ষী রেখে রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ছে দীক্ষিত করতেন ও যধাবিধি 
স্রচিহ্িত অশ্বকে মন্ত্রপূত ক'রে তার কপালে বিজয়পত্র বেঁধে ছেড়ে 
দেওয়া হতো । বিজয়পত্রে লিখে দেওয়া হ'তো--আমি অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করছি । আমার এই অশ্ব যেযে দেশ অতিক্রম ক'রবে সেই 
সেই দেশের রাজারা আমার অধীনস্থ হবে। যার ক্ষমতা থাকবে সে 
আমার এই অশ্বের গতি রোধ করুক । ইতি রাজা ও রাজ্যের নাম। 
অশ্ব তার ইচ্ছামতো যে দিকে খুসী চলতে থাকতো, আব পিছনে 
চ'লতে। রাজার সেনাপতি ও সৈন্য-সামস্তরা। যদি কোন রাজ! তার 
রাজত্বের মধ্যে পেয়ে অশ্বকে ধরে রাখতো, তাহ'লে বাধতো যুদ্ব_ 
অশ্বের পিছনে থাকা সেনাপতি ও সৈন্যদের সঙ্গে । সেই রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত ক'রে অশ্বকে দিতেন মুক্ত ক'রে যক্তস্থলে ফিরে 
আসতো মন্ত্পূত অশ্ব। তখন পুরোহিতরা অশ্বকে স্নান-সংকল্লাদি 
দ্বারা মন্ত্রনহযোগে সংস্কার মুক্ত ক'রে যজ্জস্থলে বলি দিতেন এবং তার 
মেদ মন্্রপাঠ সহযোগে অগ্নিতে আহছতি দিতেন। বহু নিমন্ত্রিত 
অতিথি, রাজণ্যবর্গ, ব্রাহ্মণভোজনের জন্য বহু পশু হ'তো বলি প্রদত্ত। 
যজ্ছের অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে হতো অশ্বমেধ 


স্বপ্লামৃত শ্রুতি ৮৫ 
ঘজ্জ সম্পন্ন । 


এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে বলা হয় অধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞ । 
আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ যজ্জে পশু, অশ্ব বধ ক'রে অগ্নিতে আনৃতি 
দেওয়া হয় না। এ যজ্ঞ হ'লো সম্পূর্ণ মানসিক ক্রিয়া কর্ম। অশ্ব 
কথাট! এসেছে অশ. ধাতু থেকে । “অশ, মানে ব্যাপ্তি বা গতি বা 
অগ্নি। অন্তরে যে দিব্জ্যোতি খধিরা যৌগিক ক্রিয়া কর্মের দ্বারা 
প্রজ্ঞজলিত করতেন, তাকে অশ্ব বলা হয়। সেই জ্যোতিকে বিশুদ্ধ 
ভাষায় অর্ক বল! হয়। অশ্বমেধ আন্তঃযজ্বের উপযোগী অর্ক মানে 
অগ্নি বা দিব্যজ্যোতি সাধিক অস্তরাহুতির বলে যজ্ঞকারী মত্যুর কবল 
থেকে অম্‌তত্ব লাভ ক'রতেন। অশ্বমেধ যজ্ছের উপযোগী এই অর্ক 
অগ্নি সম্বন্ধে 'লতে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ব'লেছে__ 


তমনোইকুরুত আত্মন্থী স্তামিতি। 

সোহচ্চন্নচবৎ তস্ত অচ্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত। 

অর্কতে বৈ মে কম্‌ অভুং ইতি। 

তদেব অর্কস্য অকত্বং। 

কং ই বা অশ্মৈভবতি ব এবম এতৎ অর্কস্য অর্কত্বং বেদ । 


প্রায় সব মানুষেরই বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা আছে যে, পৃথিবীর 
যে অংশের মাটির তলায় যা নিহিত থাকে, ঠিক তার উপরিভাগের 
বৃক্ষ-লতাঁদির পাতার মধ্যে সেই মৌলের আভাস পরিলক্ষিত হয়। 
মাটির তলায় যেখানে ত্ব্ণধনি আছে, তার উপরিপৃষ্ঠের গাছপালা, 
লতাপাঁতাদিতেও স্বর্নমৌলের আভাস মেলে, যেখানে বিষ বা 
আসে্নিক আছে তার উপরিভাগের বৃক্ষ-লতাপাতাদিতেও এঁ বিষ 
বা আর্সেনিকের আভাস পাওয়া যায় । এটা যদি বিচ্বানসম্মত হয়, 
তাহ'লে অধিভৌতিক সকল ঘটমান ঘটনার প্রতিবিষ্বের প্রতিফলন 
আমাদের মধ্যে পড়বে নাকি? নিশ্ঘ় পড়বে, কারণ আমাদের 


৮৬ স্বপ্নামুত শ্রুতি 


জন্ম যে এ পরথিবীতে । তাই শ্রীগীতার এই স্থুল ঘটনা, স্বহ্ষ্ন ঘটনা 
হয়ে অন্তমু্ধী মনকে প্রভাবিত করেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে 
বাস্তব ভৌতিক ঘটনাসমূহ আধ্যাত্মিকভাবে পরিপুষ্ট হ'য়ে সাধককে 
শ্রীগীতার এক একটি অধ্যায় এক একটি সাধনক্রমের শিক্ষাদান করে। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রসম্মুখে শ্রীকৃষ্ের 
অজ্জুনকে কম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্্যাসযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নানান 
ব্রহ্মবিদ্তা শিক্ষাদান ও তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক 
ভেবে অনেকেই বলেন যে, শ্রীণীতা বাস্তব ভৌতিক ঘটন। নয়-_-এ 
হ'ল জীবন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আত্মিকভাবের ব্যঞ্জনা তথা 
আধ্যাত্মিক চেতনাবিকাশের বিশেষ এক যৌগিক ক্রম। তান 
হ'লে এ ঘটনা আমাদের প্রচলিত কথা তথা 'ধান ভানতে শিবের 
গীত' হ'য়ে দঈীড়ায় নাকি? কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শত্রুপক্ষের সঙ্গে 
যুদ্ধ করার জন্য প্রস্ততি চাই শারীরিক ও মানসিক ভাবে, চাই 
একাগ্রতা ও মনের একান্তিকতা। সেখানে শ্রীকৃষ্ণমুরলী ধ্বনি- 
অমৃত ধন্মতত্ব শোনার সময় কোথায়? তাহ'লে এখানে কি বিশ্বরূপ- 
দর্শন অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে নাকি? 

উত্তরে বলা যাঁয় ভৌতবিজ্ঞানে £101130 1277912% আবিষ্ষারের 
ফলে কোন বিজ্ঞানী তাঁকে ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে ব্যবহার 
ক'রতে পারেন তার নিজম্ব ইচ্ছান্ুসারে। পারেন কেন বলি, বরং 
বল। ভাল এর অপব্যবহার করার দরুনই তো। হিরোসিমা-নাগাসাকি 
আজও মান্ৃষের কাছে এক বিভীষিকা । এই জন্য বিদ্যা বা ক্ষমতা 
শুধু অধিকাঁর ক'বলেই চ'লবে না, তার সাথে সাথে চাই মনুষ্যত্বের 
বিকাশও-_না হ'লে এ পৃথিবীতে অধিভৌতিক স্থপ্টির অমৃত- 
আত্বাদন ভুলে ধ্বংসের তাণ্ডব লোলুপতা বৃদ্ধি পেয়ে ধ্বংসন্ত্ূপে পরিণত 

বে-হয় আজ, ন। হয় আগামীকাল । 
বিদ্যা বাঁ শিক্ষা অপ্পিকারীভেদে মানুষকে ঘেমন একদিকে বিনয়ী, 


স্বপ্নামৃত শ্রুতি ৮৭ 


নসর, শ্রদ্ধাবান, বোধি বা দেবতা ক'রে তোলে ; অপরদিকে কাউকে 
কাউকে আবার উদ্ধতপূর্ণ, ক্রুর, হিংক্র, প্রতিশোধ পবায়ণ দানব ক'রে 
তোলে । অধিকারীভেদে ক্ষমতার যে প্রয়োগ কি পরিস্থিতিতে এসে 
দাড়ায় তা দেখতে বহু দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই পরাধীন 
কিংবা স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই 
অনুমিত হবে আশা করি। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে সমুদ্রগুপ্ত, 
বিক্রুনাদিত্য, অজাতশক্রর ও শশান্কের মধ্যে, মুসলমান নবাব বা 
সমাট নাদিরশাহ, চেজিস খা, শেরশাহ ও আকবরের মধ্যে, 
ইংরাজ আমলে লর্ড বেন্টিক ও লর্ড কার্জনের কার্যকলাপের মধ্যে এবং 
স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণীর কীন্তিকলাপের কথা তো নুতন ক'রে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 

মহাভারত গ্রন্ধকে কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ, ইলিয়াড ওডিসির 
মতো! বীরগাথার কাহিনী কিংবা বংশ পরম্পরার ইতিবৃত্ত 
বলে ভাবলে চ'লবে না। মহাভারত হ'ল-_-ভারত চেতনার 
মূল-মন্ত্ব ; সকল ভারতবাসীর সামশ্রিক, নৈতিক ও রাপ্রিক চেতনার 
হৃদস্পন্দন । মহাভারতের যুগে সামাজিক ও নৈতিক চেতন! এমন 
ছিল যে অনধিকারীর হাতে বিদ্যা ব। ক্ষমতা তুলে দেওয়া হ'তো। না। 
এমন কি কেউ নিজ যোগ্যতা, ক্ষমতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ে 
বিষ্ঠা বা ক্ষমতা অধিগত করলেও তাকে যে কোন ভাবে হোক নিরক্ত 
করার বিধি প্রচলিত ছিল। তখনকার সমাজপতি আচাধ্যেরা! কিংবা 
শিক্ষা গুকরা সামাজিক দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন বলেই 
কখনও বা কোন অবস্থাতেই অনধিকারীর হাতে বিদ্যা তথা ক্ষমতা 
তুলে দিতেন না__সমাজের সাব্বিক কল্যাণের কথ! ভেবে ; পাছে 
অনধিকারীর হাতে পড়ে বিদ্যা তথা ক্ষমতা সমাজ-জীবনে অমঙ্গল 
এনে দেয় । 

সে যুগে নিজ নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় অধ্যাবসায় ও চেষ্টায় ধন্ুবিদ্ঠায় 


৮৮ স্বপ্না ত শ্রুতি 


বিশেষ পারদর্শা হ'য়ে উঠেছিলেন নিষাদকুমার একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে 
গুরুরূপে স্মরণ ও মনে গ্রহণ ক'রে, তার মৃন্ময় মুক্তি প্রস্তত ক'রে সামনে 
রেখে । তা দেখে ও নিষাদকুমার একলব্যকে দেখে তার কন্মসংস্কার 
ও মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য ক'রে ব্যথিত হৃদয়ে দ্রোণাচার্্য বৃদ্ধাঙ্গ,লি 
গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করেছিলেন একলব্যকে অনধিকারী ভেবে । 


কর্তব্য যতই কঠিন ও মর্মদায়ী হোক ন! কেন তা করণীয় বা পালনীয় । 
এ ঘটনা মহাভারত ও মহামতি দ্রোণকে পক্ষপাতিত্ব, ব্রাহ্গণ্যধর্ম্নের 
প্রতিপত্তি কিংব! জাত্যাভিমান দোষে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে না। কারণ 
সমাজের কল্যাণার্ধে, হিত্র্থে এই কাজ তাকে ক'রতে হ'য়েছিল। তিনি 
বুঝেছিলেন এ বি্ভা একলবাকে সৎ ও নিষ্ঠাবানের মত প্রজাকলাণে 
অর্জনের মতো ব্রতী করতে পারবে না, বরং তা সমাজের অকল্যাণ 
করবে । ঘিনি গুরু তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে যথেষ্ট। 
তিনি সব সময়ে সমাজের কল্যাণেই তার বি্ভাকে তথা ক্ষমতাকে 
প্রদান ক'রতে চান। সেই জন্যই মহামতি দ্রৌণাচার্্য চেয়েছিলেন এ 
পৃথিবী ভোগা হ'য়ে উঠুক পূর্ণ মনুয্যত্বের, তাহ'লে মিথ্যা, কু-আচার, 
ব্যভিচার ও অত্যাচার প্রভৃতি অধর্ম্নের হবে অবসান ; সত্য, সুন্দর ও 
মঙগলময় ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে সদা সর্বদা সর্ধত্র শাস্তি ও আনন্দ 
বিরাজ ক'রবে। ধর্ম তো মানুষের জন্, মানুষের দ্বারা, মনুষ্যত্বের পূর্ণ 
বিকাশ । প্রতিটি অনকল্যাণমুখী সংগ্রাম হ'ল তার অঙ্গ বিশেষ ! 
যুদ্ধকত্তা, সঠিক অধিকারী, বিজ্ঞানী তথ! অজ্জন যুদ্ধে জয়লাভ 
ক'রে ক্ষমতা বা তার অধিকার অধিগত করে বিপথে তথা সমাজের 
অকল্যাণে না গিয়ে পুর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী রূপে মানুষকে মনুষ্যত্ের 
অধিকার দান ক'রতে সাহাধ্য করেন তার জন্ঠই স্বয়ং ভগবান*শ্রীকৃষঃ 


০ স্পেস পা ্প্্্্স্-  া্ 


টাক £ * কৃষ ধাতু থেকে রুষখ শবের উৎপত্তি হয়েছে; কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ 
করা। ভক্তি মার্গে ভগবানের যে শক্তি জীবকে সঙ্দ1 সর্বদ1 অনস্ত 


স্বপ্রামৃত শ্রুতি ৮৯ 


নিজে যোগস্থ হ'য়ে ও অজ্ঞুনকে যোগস্থ ক'রে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মুহুর্তের 
মধ্যে-_অজ্ঞুনকে কেন যুদ্ধ ক'রতে হ'চ্ছে, কিভাবে যুদ্ধ ক'রতে 
হবে সমস্ত কিছুই শিক্ষাদান করেছিলেন! যোগস্থ অবস্থায় 
এঁ সমস্ত ঘটনা এক পলকের মধ্যেই ঘটে থাকে । নিশ্চয়ই কারুর 
অজানা নেই যে মানুষ স্বপ্পে সাতশত দিনের ঘটনা সাত মিনিটে দেখে 
থাকে । অতএব যোগস্থ অবস্থায় শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে কালক্ষেপও 
অপ্রাসঙ্গিক দোবে দুষ্ট নয়। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাকৃকালে রণস্থলে ধাডিয়েই শ্রীকৃষ্ণ অজ্জবনকে 
যোগস্থ অবস্থায় যে ব্রহ্মবিদ্যাস্তচক জ্ঞান দান করেছিলেন, তা তিনি 
নিজেই অজ্ঞুনকে বলেছেন । 

পিতৃরাজ্য জয় করার পর ইন্দ্রপ্রস্থে একদিন বিচরণকালে এক 
রমণীয় স্কানে উপস্থিত হ'য়ে অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,_-“বান্ুদেব ! 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে আপনি আমাকে যেসব ব্রহ্মবিদ্য। সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়েছিলেন তা আমি ভূলে গেছি, আপনিও অতি শীঘ্রই দ্বারকায় 
ফিরে যাবেন। অতএব আমাঁকে সেই সব উপদেশ পুনরায় প্রদান 
করুন |” 

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,_-“অজ্ভন | তুমি শ্রদ্ধা- 
শৃন্ট ও বুদ্ধির দোষবশত এ সকল উপদেশ ভুলে গেছ । যুদ্ধকালে 
যোগস্থ হ'য়ে আমি তোমাকে এ সকল উপদেশ দিয়েছিলাম, এখন 
তো! আবার তা আমার পক্ষে বর্ণনা কর সম্ভব নয়। তবে এক সিদ্ধ 


উন্নতির পথে, পূর্ণ মঙ্গলের পথে ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করে__ 
তাহাই শ্রীকৃষ্ণ । 
কঠোপনিষদ্‌ বলছে--অথবা ক্ষয়ে সর্বজগণ্ স্থাবর জঙ্গমং 
কালরূপেন ভগবাণ তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্চ্যতে । 
(কালরূপ ভগবান সমস্ত জগতকে কর্ষণ করে, তাই নাম তার কুষ্ণ। 
আরে] ব'লেছে-_-'ঈশানং ভূতভাব্যস্ত'--অতীত ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর, 
কালের অতীত তিনি ।) 


৯০ স্বপ্লামৃত শ্রুতি 


ব্রাহ্মণ মহাত্মা কাশ্যপকে যা যা উপদেশ দিয়েছিলেন তা বর্ণনা ক'রছি 
শোন” যার উল্লেখ মেলে মহাভারতের অশ্বমেধিক .পর্রের 
অন্নুগীতায় ৷ 

এই অধিকারীর কথা বলতে বলতে একট কথা মনে পড়ে 
গেল। ১৪০১ সালের (বাং) শেষের দিকে “রমণী বেদপাঠে অধিকারিণী 
নয়” শঙ্করাঁচার্ধ্য শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজীর মন্তব্যে ঝড় উঠেছিল 
টনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে। ক্ষেপে 
উঠেছিলেন সব নারী-সমাজ ও নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। তাদের 
দিন্ম থেকে এলো নান। প্রতিবাদ । আসবেই তো, সমাজের পরিবর্তন 
হচ্ছে না? সাথে সাথে নারী মনেরও তো! পরিবদ্ধন হ'চ্ছে। শুধু 
তাই না, আগে রাজারাাই ছিলেন ধর্মের পালক। আমাদের দেশে 
এখন রাজা নেই ; গণতন্ত্র বলে সরকারই করেন দেশ শাসন । সেই 
সরকারই দিয়েছেন নারী-পুরুষের সমান অধিকার, তাহ'লে সেই 
অধিকার খর্ব হ'তে দেবেন কেন তারা ? 

এখন একট] প্রশ্ন হ'চ্ছে-অধিকারী ভেদে অধিকার না 
অধিকার ভেদে অধিকারী? আসলে অধিকার ভেদেই অধিকারী 
হয়। সম্পত্তিতে যদি তোমার অধিকাঁর থাকে, তবেই তো তুমি এ 
সম্পত্তির অধিকারী । একের অধিকার অন্যের কাবে দিলে অনর্থ 
বাধার সম্তভাবন! প্রবল থাকে, কিন্ত অন্যের অধিকার ভুলেও অস্বীকার 
করতে নেই কখনও । এখন দেখা যাক, আমাদের প্রজ্ঞাবান খষিরা, 
অবতার পুরুষর1 কিংবা শাশ্র রমণীদের বেদ বা বৈদিক গ্রন্থপাঠে 
অধিকার দান ক'রে তাদের অধিকারিণী করেছেন কিনা? 

গোভিলীয় গুহ্স্তত্রে দেখা যাঁয়, _- 


'পুরাকালে কুমারীণাং মৌজিবন্ধন মিষ্যুতে | 
অধ্যাপনং চ বেদণনাং সাবিত্রী বচনং তথা 1) 


স্বপ্নীমুত শ্রুতি ৯১ 


পুরাঁকাঁলে, কুমারীদের মৌজীবন্ধন ও উপনয়ন ক'রে বেদ অধ্যয়ন ও 
গায়ত্রী উপদেশ দেওয়া! হ'তো। 

সূর্য্যসংহিতাঁও ব'লছে-যে দ্বিজ রমণীদের ঠবদিক গ্রন্থ পাঠ ক'রে 
জ্ঞানলাভের অধিকার আছে । 


“দ্বিজক্ত্রীণামাঁপি শ্রৌতজ্ঞানভাসেহধিকারিতা ।, 


“দ্বিজগ্রী” ব'লতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও টিশ্য রমণীগণকে বোঝায় । বেদ 
তো বৈদিক গ্রন্থই । 

অধ্যাত্ম রাঁমায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দেখা যায় শ্রীবিষ্ণর ৭ম অবতার 
শ্রীরাম বলেছেন,_-আমার পূজনে জাতি, বিদ্যা, ধন ও রূপের 
কোন ভেদাধিকার নেই । 


“তেঘু জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ক্রিয়াদি ফেদঃ মা অস্তি।” 


বির ৯ম অবতার শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন,_“হে পার্থ! আমাকে 
আশ্রয় ক'রে নারী, বৈশ্য; শু্র, পাপযোনি জাত নিবাদাদি ও অস্ত- 
জরাঁও পরমগতি লাভ ক'রে থাকে ।” 


'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি ক্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্ত্রিযো বৈশ্যাস্তথা শৃড্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ 


খকৃবেদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে ২৬ জন স্ত্রী মন্ত্দরষ্টী খধি হ'লেন-_ 
(১) সরমা, (২) ইন্দ্রাণী, (৩) মমতা, (৪) নুর্য্যা, (৫) বিশ্ববার! 
আযয়েত্রী, তে) নদী, (৭) অপলা আয়েত্রী, (৮) ইন্দ্রমাতা, (৯) গোধা 
(১০) উপনিষদ, (১১) ঘোষা কাক্ষিবতী, (১২) রমোজায়া, (১৩) 


৯২ স্বপ্রামৃতশ্রুতি 


মেধা, (১৪) উর্বশী, (১৫) লোপামুদ্রা, (১৬) শ্রী, (১৭) নারী শাশ্বতী 
(১৮) অদিতি, (১৯) ব্রহ্মজায়া জুহু, (২০) শ্রদ্ধা, (২১) যমী, (২২) বাক্‌ 
( শ্রীচণ্তীর দেবীন্ুক্তের নন্দ্রষ্টা ), (২৩) কবয়এলুষ, (২৪) লাক্ষ, 
(২৫) দক্ষিণা ও (২৬) সার্পরাজ্ভী। তাছাড়া রমণী বাঁঘন্বরী 
ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ! মন্তুদ্রষ্টা খষি। গার্গা, গৌতমী, মৈত্রেয়ী, 
চাক্নবী প্রমুখা রমদীগণও বেদজ্ঞ! ও ব্রহ্মবিষ্ঠায় খুবই পাবদগিনী 
ছিলেন । 

সে যুগে বৈদিক যাগঘজ্ঞানুষ্ঠানের এক বিশেষ রীতি পরিলক্ষিত 
হত 7__তা হ'ল, এই সব যাঁগযজ্ঞের অনুষ্ঠান একজনে করতো না। 
এই যজ্ঞ যাঁরা ক'রতেন বা উপাচারের আয়োজন করতেন তাদের 
বল। হ'ত যজমান। যজমানের হ'য়ে যারা যজ্ঞ পরিচালনা করতেন 
তাঁদের বলা হ'ত খত্বক। যজ্ঞকর্ম্ে খত্িকদের বিভাগ ছিল। যিনি 
বেদীতে তথা বক্ঞস্থপ্ডিলে কাঠে আগুন জ্বেলে ঘি ও অন্যান্য দ্রব্য 
সহযোগে আহুতি প্রদান ক'রতেন তাকে অধ্বর্ধ, এ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে 
যিনি আবৃত্তি সহযোগে স্ক্ত পাঠ ক'রতেন তাকে হোতা, আর যিনি 
গাঁন ক'রে স্থক্ত পাঠ ক'রতেন তাকে উদগাতা বলা হ'ত। বৈদিক 
যুগে স্ত্রী খষিরাও যন্দের খত্বিক হ'য়ে যজমানের যজ্জক্রিয়! অনুষ্ঠান 
পরিচালন ক'রতেন যাঁর বন্ুল উল্লেখ মেলে । 

তাছাড়া তোমার তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন 
রাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রী প্রভৃতি গোগীরা । 

শাস্ত্র, প্রজ্ঞাবান খষিরা ও অবতার পুরুষেরা রমণীদের অধিকার 
দান ক'রেছেন। এর পর কি বলা যাঁয় রমণীর বেদপাঠে অধিকারিণী 
নয়? 

আমার এ সব কথা যে সবাই মেনে নেবেন সে কথা নিশ্চয়ই 
নী। বিশেষ ক'রে, যার! সিংহীর চেয়ে কেশরওয়াল। সিংহের গর্জনে, 
মুরগীর চেয়ে লোলক নাড়। মোরগের প্রহরে প্রহরে উচ্চম্বরে ডাকে, 


স্বপ্নামৃত শ্রুতি ৯৩. 


ময়ূরীর চেয়ে পুচ্ছওয়ালা ময়ূরের কেকা রবের মধ্যে বিশেষ এক 
পৌরুষত্বের ইমেজ খু"জে পান, বেদপাঠের নিজেদের আভিজাত্য 
রাখার তাগিদে দাড়ি গোফে তা দিয়ে তেড়ে এনে তারা বলবেন, 
“ব্যাটা একেবারে স্ত্রেন। না হ'লে নারীদের এমন ক'রে তুলে ধরে 2” 
শান্সের কিছু কিছু উদ্ধতি দিয়েও হয়তো বলবেন তারা _'*বাণট। এটা 
বোঝে না যে ক্ষীণ কণা নারী বেদপাঠে অধিকারিণী হয় না।” আসলে 
এখানে বেদপাঠে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন না তুলে যদি যোগাতা। 
ও অযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে তাহ'লে বলতেই হয় অনেক রমণীর ক্ষীণ 
কে হয়তো বেদমন্ত্রের নিখোষ উচ্চারণ যথাষথ ধ্বনিত হওয়া সম্ভব 
নয়, সেটা কিন্তু নারীদের প্রকৃতিগত শারীরিক নুন্যতা মীত্র_ 
অযোগ্যতা কিংবা অনধিকারের প্রশ্ন নয় । 

শক্তির আবির্ভীবের যেমন একট1 রীতি আছে, অবতারের 
অবতরণের তেমনি একটা! ধারা আছে । রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যে 
সত্বগুণ যখন হয় অবহ্কেলিত, সাধু হয় লাঞ্ছিত, সতা হয় লুণ্ঠিত, তখনই 
ধর্মে আসে গ্রানি। আর সেই ধর্ম সংস্থাপনার্থে ও সাধুদের রক্ষার্থে 
অবতার অবতীর্ণ হন-যা একটু আগেই আলোচনা ক'রেছি। এই 
ধরার ধূলিতে আবির্ভাব ঘটে নররূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, পতিরূপে 
ও প্রভূরূপে । এখন সহজেই প্রশ্থ উঠবে ধন্ম কি? 

ধ1+মন্_ধরতি লোকং। যা সমগ্র জীবনকে ধারণ করে তাই 
ধন্ম__সে গুহনীতি হোক, সমাজনীতি হোক, অর্থনীতি হোক- হোঁক 
না এহিকত। বা! পারত্রিকতা--সবই বৃহত্তর ধর্মের অংশ মাত্র। ধর্ম 
হলো! ন্বচ্ছ জ্ঞান ও কর্ম যা! য়ে মানুষ তার চরম লক্ষ্যে পৌছতে 
পারবে । জ্ঞানের দ্বিবিধ ভাব--বৈজ্ঞীনিক ও দীর্শনিক | বিচ্ছান 
প্রতিটি জিনিসকে দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে, আর দর্শন দেখে সামগ্রিক- 
ভাবে । বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডের দিকে এবং দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের 
দিকে । দার্শনিক জ্ঞান ও কন্মকাণ্ডের ছুটি ধারা আবহমান কাল 
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থেকে ফল্গুর মতো বয়ে চলেছে ভারতের বুকে- একটি হ'ল বৈদিক, 
অপরটি তান্ত্িক। কিন্তু তা সত্বেও ছুঃখের কথা আজকাল কিছু কিছু 
লোকের মুখে শোনা যায়--“আমর ধর্ম-টন্্ মানি না।” অবশ্য 
তারা বুঝে বলেন কিংবা না বুঝে বলেন জানিনা, এসব ক্ষেত্রে আমার 
ধারণ। হ'ল যে তার ধন্ম, মানেন না নয়, ধন্ম মানার মতে! তাদের 
দৈহিক ও মানসিক কোষগুলির বিকাশ ঘটেনি মাত্র। মানুষের 
দেহে যে (১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (8) বিজ্ঞানময় ও 
(৫) আনন্দময় প্রনৃতি পাচটি কোষ রয়েছে, তা কিন্ত পশুদেহে থাকে 
না। পশুদেহে কেবলনাত্র অননময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও খানিকট! 
মনোময় কোষের আভাস দেখা যাঁয়। তাই তার! প্রকৃতির নিয়মে 
খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো।, শক্রহাত থেকে নিজেকে রক্ষার্থে যুদ্ধ, বংশ- 
বিস্তার প্রভৃতি কাজ সম্পাদন ক'রে থাকে । মানুষের মধ্যে আরও 
তিনটি কো তথা মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ 
সম্তব হয় বলেই খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়, থাকার ব্যবস্থা, বংশবিস্তার 
প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে না--সে আরও কিছু ক'রতে চায়। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এর সম্মতি মেলে । এই বিজ্ঞান বলে দেখা 
যায় সমস্ত প্রাণীর মন্তিফে ই 717819,0005 আছে । কিন্তু কেবলমাত্র 
মানুষের মন্তিষ্ষেই [752901791210005 নামে একটি বিশেষ গ্রন্থি 
আছে, যার সাহায্যে সে বিচার বিবেচন1 ও বিবেকের দ্বারা বনু কাঁজই 
সম্পাদন ক'রতে পারে । প্রাণীজগতের ব্রমবিবত্তনের ধারায় মান্ুষ- 
রূপে জন্মগ্রহণ করার ফলে সহজাত ভাবে এই কোষগুলি তার মধ্যে 
থাকে বটে, কিন্তু কোষগুলির বিকাশলাভ ঘটে না। বহুজন্মের 
বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই কোবগুলি পায় পূর্ণতা! মনোময় কোষের 
পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের ধন্মপথে প্রবেশ অধিকার জন্মায় 
না বা আস্তিক্যভাব প্রকাশ পায় না। মাগুষের জন্য মানুষের দ্বারা 
মনুষ্যত্র পুর্ণ বিকাশই ধন্ম। যার থেকে জাগে মানবিক মূলবোধ। 
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কুসংস্কার, অপলব্ধি, অপব্যাখ্যা অন্জ্রানতায় মানবিক মূল্যবোধ 
হারিয়ে অসং প্রবৃত্তির বশীভূত যখন হয় তখনই দেহস্থ সং প্রবৃত্তি গলি 
হয় নির্বাসিত দেহন্যর্গ থেকে, ধন্মে আসে গ্রানি। আজকে মানুষ 
খতকে হারিয়ে রীতিসবস্ত হয়ে উঠেছে , তাই ধন্ম তাদের রাজপথে 
ন। এনে অন্ধকার ছুর্গন্ধময় এক গলিতে এনে পৌছে দিয়েছে। ধন্মম 
আজ মানুষের কাছে মিলনের সেতু না হ'য়ে বিচ্ছেদের নদী হ'য়ে 
উঠেছে । এর থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে আমাদের বিদ্রোহ করতে 
হবে-বিদ্রোহ করতে হবে অবচেতন মনের বিরুদ্ধে সচেতনতার, 
অপলব্ধির বিরুদ্ধে উপলব্ধির, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারের, অজ্ঞানতার 
বিরুদ্ধে জ্ঞানের : তবেই জাগবে সুপ্ত মানবিক সন্তাী- যাকে 
ব).11157) বলা হয় । এর জন্য চাই--সৎ কন্মন, তপস্তা বা সাধনার । 
সাধনা ভাবুকতার উচ্ছাস, কল্পনার বিলাস, পাণ্ডতিত্যের প্রকাশ কিংবা 
বুদ্ধির কলাকৌশলের প্রয়োগ নয়। এ হ'ল-্ত্রীগুরু-কৃপা তথা 
ভগবৎ-কৃপা। বন্ুসাধের অভিপ্রেত এ জীবনটাকে একটি বিশেষ 
সাধের মধ্যে আনার নামই *সাধনা । শ্রীগুরুকুপা হ'ল বীজ বা! নাম, 
সাধনা-হ'ল গাছ, ফল তথা ভাগবৎ দর্শন । ব্যাকুলতা থেকেই আসে 
গুরু-কৃপা, ক্রমে তা স্কুবিত হয় সাধনারূপে । ব্যাকুল আমর সবাই- 
কেউ অর্থের জন্য, আবার কেউ পরমার্থের জন্য । কি অন্তরে, কি 
বাহিরে এ ব্যাকুলতা এনে দেয় কর্মে গতি এবং কর্মের উপাদান 
কারণ। তপস্তা বা সাধনা কিন্তু ভগবান ধরার ফাদ নয়। কারণ 
ভগবান ধরার কোন ফাদ নেই। তাকে ধরা যায় না, তিনি ইচ্ছা 
ক'রে ধরা না দিলে । 

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় কঠোর তপস্তা বা সাধনার প্রভাবে 
ভাদ্ের কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথির ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘোর রজনীতে পাহারা 
বেষ্টিত বদ্ধ কারাকক্ষে শৃঙ্খলিতা, তপস্থারত1 সাধিকা দেবকীর হৃদয় 
আলোকিত ক'রে তিনি এসেছিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে। কিছু আগেই 
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আলোচন! করেছি তার দিব্যভাবে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণের কথা। এই 
ভাদ্র মাসেই বা তার জন্ম কেন? প্রকৃতির রাজ্যে ভাদ্রমাস হ'ল 
জড়মাস। জড়বিজ্ঞান থেকেই নাস্তিকতার জন্ম; আর নাস্তিকতার 
মধ্যে লুকিয়ে থাকে আস্তিকতার বীজ। নাস্তিকতার চরমভাবে 
পৌছলেই আসে তার আবির্ভাব লগ্ন। চন্দ্রকলার ক্ষয়শীল পক্ষের 
নাম কৃষ্ণপক্ষ । জ্যোতিষবিজ্ঞানে চন্দ্রকে মনের অধিপতি ব'লে ধরা 
হয় । অআষ্টমীতে চন্দ্র অর্ধক্ষীণ হয়। মনের অধাংশ তার চরণে অপিত 
হ'লে, দেহে আসে অল্প অল্প সমাধিভাব | সাধক তাঁকে দেহ-মন্দিরে 
উপলব্ধি করতে শেখে । দিনের বেলায় মন ছুটে যায় বহুর দিকে, 
ভেদের দিকে, ছুটে যায় জাগতিক কর্মকাণ্ডের দিকে; আর রাত্রে 
ফিরে আসে একের দিকে, লয়ের দিকে, নিজের দিকে, পরমাত্মার 
দিকে । পরমাত্মা থেকে স্কুরিত হ'য়ে জীবাত্ীর জাগতিক আবির্ভাবের 
পুর্ব্বাবস্থা কতকটা রাত্রির মতো, এই রাত্রিতেই তাকে পাওয়ার 
প্রকট সনয়। তাই এ পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবি9ভাব ঘটেছিল ঘোর 
রজনীতে । 

ভোগবাসনাময় শূঙ্খলে শঙ্খলিত বড়রিপু-রূপ প্রহরী বেষ্টিত 
সংসার কারাগারে আবদ্ধ সাধনারতা সাধিকা দেবকীন্* সাধনায় গভীর 
রাত্রেই তার হৃদয় মন্দিরে লাভ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। 

প্ীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ; সং-চিৎআনন্দ! সং-তার সন্ধিনী শত্তিৎ 
চিৎ-তার সম্থিং শক্তি ও আনন্দ তার আহ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ । 

সন্ধিনী তথা কন, সম্বিং ৩খা জ্ঞান, আহ্ললাদিনী তথা গ্রেম। 
গবৃন্দাবনে তার আহলাদিনী শক্তির প্রকাশঃ যেখানে তিনি প্পেমঘন 
স্যাম। তার শ্রীপ্রেম দেবকী, বন্থদেব, যশোদা, নন্দ বাংসল্যভাবে, 
স্ববল, শ্রীদাম, সুদামাদি সখ্যভাবে, কালনাগের পত্ীগণ দাস্তভাবে, 
টাকা £_* সাধনা হল নিজের অনুভূতিকে স্বেচ্ামত আকারে স্বারপ্যদিবার 

অধিকার । 
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আর রাধা, বিমলা, স্ুকেশী, ললিতা, শ্রীমতী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি 
গোপীগণ মধুরভাবে উপভোগ ক'রেছেন। গোপী মানে কিন্ত 
গোয়ালার স্ত্রীলিঙ্গে গোয়ালিনী নয়। গোগী অর্থে যিনি এই সংসারে 
চিদাদি শক্তিবলে সংসারকে রক্ষা বা গোপন ক'রেন তিনিই গোপী। 
মথুরার ও দ্বারকায় তার “সদ্ধিনী” শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। 
সেখানে তিনি প্রতাপ ঘনশ্যাম। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি ছুষ্টের 
ক'রেছেন দমন । | 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্ব-আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অজুর্নের মনে 
জেগেছিল বিষাদ! যুদ্ধ না করার জন্য *অজ্জুনি নিরস্ত হ'লে, তিনি 
অজুনিকে সাংখ্য, কণ্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি বর্ণনা ক'রে উদ্ধন্ধ 
ক"রে তুলেছিলেন পুনরায় যুদ্ধ ক'রতে ৷ কুরুক্ষেত্রে তার সন্থিৎ শক্তির 
প্রকাশে হ'লেন তিনি জ্ঞান ঘনশ্যাম | এ ূ 
আলোচ্য.বিষয়ে বিষাদগ্রস্ত অজুনের পপ্রজ্ঞা-উক্তিতেই উদ্ভব হ'ল 
জ্তান-বীজের তথা গীতাবীজের । বীজ যেমন মাটিতে রসাদি পেয়ে 
তাঁর অবাক্তভাব থেকে অঙ্ক,রোদগন হ'য়ে ক্রমে বাড়তে বাড়তে বৃক্ষে 
পরিণত হয় তেমনি অশোচ্য বিষয়ে বিষাদগ্রস্ত অজুর্নের প্রজ্ঞা 
উক্তিরূপ বীজ থেকেই ক্রমে গীতা বৃক্ষের হ'য়েছে স্থষ্টি তাই 
ল্লীভগকানের অজুর্নের প্রতি উক্তি -'অশোচ্যান-_স্বশোচস্তং” 
প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” হ'ল গীতার বীজ । | | 
বীজের অঙ্ক রোদগম থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণবৃক্ষরূপে পরিণত র 


টাকা £-_-৯৬ পঃ বুন্দাবন £ শ্রীকষ্ের সখ আস্বাদন যে স্থান. ব যে অবস্থা নিত্য 
প্রেম বাধাহীন, সে স্থান ব1 অবস্থার নাম বৃন্দাবন । বৃন্দাবন হল. 
এমনই স্থান যেখানে চিন্ময় ভগবানের নিত্য প্রকাশে আহ্লাদিনীর সার 
প্রেমের বাঁধাহীন বিজয় ঘোবণ। করে। | 
* অজ্জ্ঞন হল পাওুর তৃতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র । অঞ্জ,ন- মর্জ+ উনন্‌ কত 
সংস্কারবদ্ধ জীব । 


৯৮ স্বপ্লামৃতশ্রাতি 
হ'তে যা উদ্রিক্ত ক'রে তা হ'ল শক্তি। সংসারের প্রতি বিরূপ 
বৈরাগ্য না জাগলে ও অভ্যাসসিদ্ধ না হ'লে শক্তির বিকাশ হয় না। 

শক্তিকে জাগ্রত ক'রতে হ'লে সর্বধন্ম পরিত্যাগ করলেই জন্মাবে 
বৈরাগ্যভাব ; এবং শরণাগতির জন্য দরকার হবে অভ্যাসের । 

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশবাণী__ 

*সর্ববধন্শান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”_-হ'ল গীতার শক্তি 
তত্ব। 

শ্রীগীত। রচিত হ'য়েছে অন্থষ্টপ ছন্দে; যার চার চরণ। প্রতি 
চরণে আট অক্ষর অর্থাৎ মোট অক্ষরসংখ্যা হ'ল বত্রিশ। অনুষ্,প 
এমন একটি ছন্দ যার মধ্যে রয়েছে ভববন্ধন মোচনকারী শক্তি । 
অনুষ্পের অর্থ হ'ল সরস্বতী তথ। জ্ঞান। অনুষ্ট,প-_ অনু + স্তভ। 
স্তত-ধাতুর অর্থ হ'লো স্তব্ূতা বা রহিত হওয়া। অনুষ্টপ ছন্দের 
শক্তি কার্ধকরী হ'লে পাঠকের মন বিষয়-কামনা-বাসনা থেকে রহিত 
হয়ে হয় অস্তমুধীন | 

ছন্দ-গতি পরিণতি ভেদেই এ জগতে বিভিন্ন রকম পদার্থগুলির 
হয় উৎপত্তি। পদার্থ বল! হয় কাকে? যার পদ অর্থাৎ অস্তিত 
আছে--আছে অর্থ তথা অন্ুভূতিরূপ তরঙ্গ ভঙ্গ স্থষ্টির ক্ষমতা বা 
শত্তি, তাকেই বল হয় পদার্থ । পদার্থকে আবার ছুভাগে বিভক্ত করা 
হয়_-(১) জড় পদার্থ ও (২) চেতন পদার্থ। চেতন পদার্থের 
মধ্যে প্রাণ তথা শক্তি নিহিত আছে এটা সর্বজন বিদিত। 
বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল 12761598100 7805 এই ছুইটির প্রকৃতি 
সম্পূর্ণ আলাদা । 120918%-র প্রকাশ মাধ্যম হ'ল 11500. জড় 
পদার্থে শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। কয়েক হাজার বছর আগে 
আমাদের প্রজ্ঞাবান খবিরা জড় পদার্থের মধ্যে শক্তির অবস্থিতি ও 
বিশ্যাস দেখতে পেয়েছিলেন তাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে, যাকে সাধারণ ভাষায় 
বিজ্ঞান বল! মায়। খধিদের ভাষা ছিল ভাবপ্রবণযুক্ত ; তাই 


স্বপ্লা্তঞ্জতি ৯৯ 


বিজ্ঞানের চরম শিখরে উঠে, তারা বলেছিলেন পরমশক্তির বিকাশ এ 
পৃথিবীতে সর্বত্র অনুভূত হয়-__কি জডে বা কি চেতনের মধ্যেও। 
বিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কার ক'রতে প্রথমে একটা কিছুর উপর ভিন্তি 
ক*রে একটা! অনুমান-সিদ্ধান্তে আসেন বিজ্ঞানীরা, যাকে £90০66- 
95 বল! হয়; তারপর তারা আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে দিয়ে কার্য্য- 
কারণ সম্বন্ধ বার করেন, যাকে 7218০001081 বলা ষায়। শুধুমাত্র 
আম্ুমানিক জ্ঞান কিংব' শুধুমাত্র 7১78০001081 ৬ 011, এর সমাধান 
সুত্র মেলে না। এর জন্য চাই--আমুমানিক সিদ্ধান্ত ও 7৮9০0091 
৬/০1-এর যোগন্ত্রের সমন্বয় ; তবেই পাওয়া যায় সঠিক জ্ঞান বা 
বিজ্ঞান-সিদ্ধাস্ত । 

গীতার সাংখ্যযোগ হ'চ্ছে অন্ুমান-সিদ্ধান্ত জ্ঞান। আর কর্মযোগ 
হচ্ছে অনুষ্ঠান-সিদ্ধ জ্ঞান । শুধু অন্ুমান-জ্ঞানে কিংব। শুধু অনুষ্ঠান- 
কর্মে সুফল প্রাপ্তি ঘটে না। অনুষ্ঠান ও অনুমান এক হ'য়ে যে 
জ্ঞান হয় তাই হ'ল গীতার জ্ঞানযোগ তথ বিচ্ছান-সিদ্ধান্ত। এই 
জ্কানযোগ বলেই প্রজ্ভাবান খধির। ইট, কাঠ, পাথর ও ধাতুর পদার্থের 
মধ্যে শক্তি তথা প্রাণের আভাস পেতেন ব'লেই এ সকল পদার্থ 
দিয়েই তাদের মধ্যে মূর্ত দেবতাদের মৃত্তি গ'ড়ে তার মধ্যে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করতেন । পদার্থের মধ্যে ছুটি জিনিষ বর্তমান, তা 
হ'ল, (১) অস্তিত্ব ও (২) স্পন্দন। মজার ব্যাপার হ'ল যদি 
কোন পদার্থ স্পন্দনতরঙ্গ ন৷ তোলে, তাহলে তার অস্তিত্ব অনুভূত 
হবেই না মান্ষের কাছে । এ বিশ্বে সকল পদার্থের স্পন্দন তরঙ্গ 
আমাদের প্রাণে তরঙ্গাঘাত ক'রে বলেই আমাদের অনুভূতিতে 
আসে-_শবদ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি স্পন্দনের বিভিল্প মাত্রায় । 
মানুষের মধ্যে তার নিজম্ব রূপ, রস গন্ধ, শব্দ. স্পর্শ প্রভৃতি স্পন্দন 
তরঙ্গ বর্তমান থেকে বাইরের নানারকম স্পন্দন তরঙ্গ এ পাঁচটি 
স্পন্দনকে পাচভাবে আঘাত ক'রে, সেই আঘাতের কমবেশী পরিমাণে 


১০০ স্থপ্রাম্থৃতশ্রচতি 


পদার্থগুলি কখনও কখনও মান্থৃষের অনুভূতিতে আসে, আবার 
কখনও আসেও না। . আসে না মানে কিন্তু (নেই না, পদার্থ ঠিকই 
আছে--_আছে তার অস্তিত্ব, তাঁর স্পন্দনও তা কিন্তু তার অবস্থাস্তর 
অবস্থায় । : এই অন্ুভূতিই হ'ল চেতনা, যাকে শাস্ত্রে চিংশক্তি 
বলে। 

ছন্দের গতিপাত স্পন্দন থেকেই স্্টি হয় এক এক দেবতা তথা 
চেতনার, এক এক তত্বের, এক এক ভাবাপন্ন মানুষের, এক এক 
প্রকার জীবজন্তর, পশুপাখীর ও এক এক রকম পদার্থের । 

বর্তম।নে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন জড় পদার্থের মধ্যেও চলে শক্তির 
লীলা । জড়-পরমাণু কেন্দ্র ০1605 এ থাকে ৮১০5০ বাহিত 
কনিক।যাকে ইংরাজীতে ৮১০০ বলে ও অনানুত কণিকা যার 
ইংরাজী নান [5৮000 | এ 7%:0101 ও 91000 কে ঘিরে 
চলছে আবর্তন [989101%5 তড়িতাত্বক 121901100.এর নানান 
ভঙ্গিতে । এ যেন ঠিক বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে শ্রীকৃ্ককে রেখে গোপীদের 
বৃন্তাকারে নানান ভঙ্গিতে নৃত্য-_মহারাস। এযেন হাদয় মন্দিকে 
প্রাণকৃষ্ণকে স্থাপন ক'রে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, 
অহংকার প্রভৃতি অষ্টসখাঁর নৃত্যবর্তনে দেহকে, চলমান ক'রে রাখা 

আসলে 0191) পরমাণু কেন্দ্রেই থাকে । পরমাণুর বিচ্ছ,রণ 
ঘটলে শক্তি তার থেকে মুক্ত হ'য়ে তাপ ও তেজরূপে বিকীর্ণ হ'য়ে 
পড়ে। এ নিঃসারিত শক্তিই পারমাণবিক শক্তি বা £101010 
[517616%. [ 2৬ ০1111617158 অনুসারে পদার্থের ধম্ম স্থির ও তার 
অবস্থাব পরিবর্তন ঘটে না. যদি কোন শক্তির সাহায্যের বিক্ষেপ না 
ঘটে। প্রাণীদেহ জড় পদার্থে গড়া ; তাহলে প্রাণীদেহও জড়তার 
নিয়মের বাইরে নয় । কিন্তু আইনষ্টাইনের 00105919101) 0 
[71:5195-র মূল তত হ'ল জড় ও শক্তির অবিনশ্বরতা। শক্তি থেকে 
পদার্থে ও পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। 


স্বগ্নামৃতশ্রাতি ১০৩ 


এ জগতে যে কোন পদার্থের পরিবর্তন হোক না কেন-__তাতে জডকণা 
ও শক্তির পরস্পরের রূপান্তর ঘটবেই-_তা পরিমাণে কম আর বেশী । 
এই সুত্র অনুযায়ী জড় ও শক্তি হ'ল-_একই প্রকৃতির ছুইটি সত্তামাত্র, 
যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক থেকে একটি থেকে অপনটির স্মস্ট 
হ'তে পারে । আইনষ্টাইনের এই স্ত্র আবিষ্ষারের প্রায় সাড়ে চার 
হাঁজার বছর আগে জ্ঞানযোগবলে, ভক্ত প্রহ্নাদ পাথরের স্তম্তকে পিতা! 
হিরণ্যকশিপুকে দেখিয়ে বলেছিলেন,__“এই স্তস্তের মধ্যেও শক্তি 
তথা 21917% তথ শ্রীহরি বর্তমান ।” তা-শুনে রাজা হিরণাকশিপু 
প্রস্তর নিশ্মিত গদ! এ প্রস্তর স্তস্তে আঘাত করলে পারমাণবিক শক্তি 
বা £001710 1211612%”র বিক্ষোরণ ঘটে যা শাস্ত্রে প্রস্তরখণ্ড থেকে 
নরসিংহ মুন্তির আবির্ভাবে তার প্রাণনাশের কথ] বলা হয়েছে । 
সূর্যাবিজ্ঞীনও এই কম্পনাতআ্বক তরঙ্গের উপর বিশেষ নির্ভরশীল | 
স্র্ধ্যরশ্রি হ'ল প্রাণশক্তির উৎস। ক্থ্ধ্য থেকে যে রশ্মি প্রতিফলিত 
হয় এ পৃথিবীতে তা হ'ল 1708 ৬19191107 বা তাপ কম্পন তরঙ্গ । 
চ7691 ৬/০৬০ ৬1019010107 বা তাপ কম্পন তরঙ্গ :_ মানুষের 
দেহের উপরে কিংবা ভৌতিক পদার্থগুলির উপরে সব সময় 0091010 
[২৪ পতিত হচ্ছে । এই 0091010 7২৪৮" মধ্যে প্রাথমিকভাবে থাকে 
[০960 কিন্ত তার গতিবেগ এত প্রবল থাকে যে 79:0001) বলেই 
চেনা যায় না গৌণ পর্যায়ে 19000 ও 6501 এর অস্তিত্ও 
মেলে । এ প্রথিবীতে জন্মাপিকারে মানুষের নিজন্ব ছন্দ বা তরঙ্গের 
সঙ্গে বা কোন স্থষ্ট পদার্থের নিজন্য ছন্দ বা তরঙ্গের সঙ্গে (009910710 
[২৪১-র তরঙ্গাঘাতে মানুষের নিজস্ব ছন্দের ব্যাঘাত ঘ'টে দৈহিক ও 
মানসিক বিকার ঘটতে দেখা যায়। কোনপ্রকার পদার্থের মধ্যে বা 
কোন স্তরের মানুষের মধ্যে কোন ছন্দ বা কম্পন তরঙ্গ বর্তমান 
কিংবা কার পক্ষে কোন্‌ জাতীয় ছন্দের তথা কম্পন-তরঙ্গের প্রয়োজন 
বা কল্যাণকর তা ভাল ক'রে জেনে অথবা যে চেতনা শক্তির কথা 


১০২ স্বপ্নামৃতশ্রতি 


আগেই বলেছি তার দ্বারা মানুষের দেহস্থ পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়, পঞ্চ 
কণ্মেন্দ্রিয়। মন ও পঞ্চভূতে ( ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম ) দেহ 
কিংবা কেনি ভৌতিক পদার্থ বা বস্তু কোন্‌ ছন্দে বা কম্পন তরঙ্গে 
উৎপন্ন হয়েছে বা দেহের কিংবা পদার্থের বর্তমানস্থিত ভাবগুলির 
কম্পন কিভাবে কোন্‌ উদ্দেশ্টসাধনে নিয়োজিত, তা জেনে নিয়ে সেই 
কম্পনের মাত্রা ও পরিমাণমত চ7০৪ 8৬5 ড15181101) ( যা সুর্য- 
রশ্মি থেকে উদ্ভূত ) বা তেজ কম্পন বিশেষ [1,079 কিংব' প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে দেহে বা বস্তুর উপর প্রতিফলিত ক'রে শারীরিক কিং 
মানসিক ব্যাধি নিরাময়, ভৌতিক বস্তু বা পদার্থের আকার পরিবর্তন, 
পরিবদ্ধন ঘটানো হ'য়ে থাকে । অ্ূর্য্যবিজ্ঞান জ্ঞাত যোগীর। শ্রীগুর 
পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান এ পদ্ধতির সাহায্যে অনায়াসেই এক বন্ত্রকে 
অন্ত বস্তুতে রূপান্তর, ছুর্গন্ধ ব৷ নির্গন্ধকে ইচ্ছামত স্ুগন্ধে ও মানুষের 
বিভিন্ন দেহ ও মনের রোগকে নিরাময় ক'রতে সমর্থ হন। 


76৪ ড/৪৬০ ৬10120100 বা তাপ-কম্পন তরঙ্গ প্রতিফলনের 
জন্য প্রয়োজন হয় চোখের বিন্দুর তীব্র ক্ষমতা যা যোগায় মানুষের 
দৃষ্টিশক্তি । প্রাণধারণের জন্য জীব বাইরের যে বায়ুকে আকর্ষণ ক'রে 
শ্বাসকাধ্য সম্পাদন করে তা হ'ল কালের অণু। চোখের বিন্দুর 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামে ছুটি ক্ষমত। আছে। আকর্ষণ ক্রিয়াবলে 
মানুষ সেই কালের অণু তথা শ্বাসবায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ ক'রে থাকে ; 
আর বিকধণ ক্ষমতায় তার জাগতিক দৃশ্টাবলীর দর্শন ঘটে । চোখ 
বন্ধ অবস্থায় বিকর্ষণ ক্ষমত! ক্রিয়াশীল না থাকলেও, আকর্ষণ ক্ষমতা 
সদ সর্ববদ! ক্রিয়াশীল থাকে। স্ক্্পদেহে বিচরণশীল যোগী মাত্রেই 
জানেন যে, চোখই হ'ল মানুষের শ্স্থুল দেহ থেকে এ্ুসূক্সদেহে নির্গম 


টীক। £-_-** সুল, হুক্ম ও করণ ভেদে মানুষের দেহের তিন অবস্থা! রঃয়েছে। 
বিজ্ঞানের মতে মানুষের শরীর হ'ল পরমাণুর সমষ্টি, [১:০০ ও 


স্বপ্রামৃত শ্রুতি ১০৩ 


ও প্রবেশের সহজতম পথ । চোখের এই আকর্ষণ ক্ষমতাবলে অূর্ধ্য- 
কিরণ থেকে তাপ কম্পন ধ'রে নিয়ে বিশেষ এক [505 এর সাহায্যে 
ব৷ ক্রিয়াবলে পাথিব যে কোন ভৌতিক দ্রব্যের উপর প্রতিফলিত 
ক'রে সেই দ্রব্যের আকার প্রভৃতির রূপান্তর ঘটানো হ'য়ে থাকে । 

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি সপ্ত গ্রহতত্ত, 
অগ্রাঁদি সপ্ত দেবতাতত্ব ও দেহস্থ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা 
ও শুক্র সপ্ত প্রাণতব রসায়ন শাস্ত্রের (১) 9০918]) 0%106. (২) 
0৪101410516, (৩) 0010109 05106, (8) 21710 05109, 
(৫) 4৯102107110100) 00509, (৬) 91710 02109 ও (৭) (2000 
[0109806 প্রভৃতি সাতটি 0%100 এর অনুপাত তত্বকে নির্দেশ করে 
নাকি? 

এই স্থর্যবিজ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদনের সাহায্যে আমার পরম 
গুরুদেব যোগীরাজ শ্রীশ্রীবি শুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব (কাশীর গন্ধবাবা) 
নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করতেন । তদানিস্তনকালের 
বহুগুণীজনেরা তা দেখে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও আশ্ধ্যান্তিত হ'তেন যা 
তখনকার পত্র পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়। 


51০0001 এর মাবর্তন। [৯০০ এর চারিদিকে বুত্বাকারে 
716011097, এক সেকেণ্ডে বু লক্ষ বার ঘোরে। মানুষের দেহের মধ্যস্থ 
এই শৃক্ষ্ম ছুটি অণু তথ] প্রোটোন ও ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে অনেক 
ফাক! মানুষের দেহের মধ্যে যত অণু আছে তাদের ৮1960 ও 
215০00কে এক করলে অর্থাৎ মধ্যের ফাককে বাদ দিয়ে এক সঙ্গে 
করলে উপার্দানের পরিমাণ হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র । ভারী স্থুলপেহ থেকে 
দেহের লঘু হ'য়ে যাওয়া বিজ্ঞান মতে কিছু আশ্চর্য কি? পাতগ্ুল 
দর্শনের ৪২-এর স্ুস্ত্রটি পড়লে এর সম্বন্ধে অনুমান করা যাবে। ভারী 
দেহে লঘু হ'য়ে শৃন্যে উঠাকেই উদ্ছেগাত্রীতি বলেন বৌদ্ধরা, "আবার 


এই শূন্যে উঠার জন্াই শ্রীষ্টানদের চল্লিশ জন সেপ্ট হয়েছিলেন। 
যোগের মাধামেও শরীরকে লঘু করে শুন্যে উঠা যায় । 


্বগরাম়তঞ্জতি গ্রন্থটির পর্যালোচনা 


শ্রীচণ্তী ও শ্রীমৎ্ ভগবদ্দগীত? এই ছুই ঞ্রুবাদী মহাগ্রন্থুগল ভারতীয় অধ্যাত্ম 
ভাবনার তাত্বিক, দার্শনিক ও আহুষ্টানিক আচরণ গত-_উভয়ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ । 
বিশেষ ক'রে শ্রীগীতার 'মাম্প্রদ।য়িক ভাস্ত-টাকা৷ অনেক এবং বহু মণীষী ভাবুকের 
রচিত অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাও প্রচুর। পরম্পরাক্রমে উত্তরকালের . ব্যাখা! 
ভাব্যগুলির মধ্যে পূর্বস্থরীগণের বিশ্লেষণের স্বাদ সেই নবনব উপলব্ধি স্থরভিত 
আস্বাদ্নের মাধুর্ধ্য ও আগ্রহী পাঠকগণের আচরণশীল মহার্থ সম্পদ । আচার্য্য 
বন্থু দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ধারার সঙ্গে নিজ প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি রসমপ্তিত ক'রে 
শ্রীচণ্তী বোধাত্মিক। গ্রঙ্টি রচনা করলেন । লাভ হল শাক্ত ভাবনার একটি 
স্লিগ্কউজ্জব্ল অভিনব সংযোজন । : 
এই স্থত্রেই আচার্ষা বসুর অন্তরে গীতাচিস্তার উন্মেষ হল যার বিকশিত 
রূপ ন্প্রামুতশ্নতি”। জাগ্রত অবস্থায় সচেতন প্রয়াস জ্ঞান গভীর 'ও একাগ্র 
চিন্তনের নাম ধ্যান- আর অবচেতনেব সেই প্রয়াস বা বাসনাজাত যে ভাব- 
ভাবনা তার সাধারণ আখ্য। ম্বপ্র। নিদ্রাকালে মানমিক সংযম বা শাসন 
শিথিল থাকে বলে এই স্বপ্নগুলি অধিকাংশই প্রায় সববক্ষেত্রে হয়ে থাকে 
অসংলগ্ন কিস্তুতকিমাকার বস্ত। কিন্তু সাধক পুরুষের চিত্তে কোন বাসন। 
গভীর ও 'একাগ্র হল স্বপ্ন ছদ্ম আবরণের একটি অবয়ব গ্রহণ করতে পারে। 
এট? বাহ্য । আসলে এটি সিদ্ধ পুরুষের মগ্রচৈতন্য রহস্তময় আত্মজিজ্ঞাসা | 
সাহিত্য বিচারে এই অভিনব প্রকাশ .রীতিটি বিশেষ তাৎপর্ষপুর্ণ। কারণ 
স্বপ্ন(শ্িত রচন। খানিকট। লু রসাশ্রিত হয়ে থাকে । কিন্তু ব্বপ্রানৃতশ্রুতির: 
স্বপ্রধার] একেবারেই-__বিদয় গাভ্ীষে ও সৌরভে অনন্য । শ্রীগীতার প্রবক্তা 
শ্রীরঞ্ের মহাভারত-ভাগবতাদি প্রধান গ্রস্থের ধন্মাত্মক সমন্বিত-বূপটিকে গভীর 
ধ্যান ময়ত। মণ্ডিত ক'রে একটি সদর্থক সত্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন লেখক । 
প্রকাশ রীতি হিসাবে এটি অভিনব বিষয়বস্তুর গাভীর্ষে ও সৌরভে, এ এশ্বর্য ও 
স্বাচুত1 প্রন্তি পাঠকের কাছে বরেণা হবে বলে মনে করি । শ্রীচণ্ডী বোধাত্মিকা, 
ও স্বপ্লামুতক্রুতি” গ্রন্থ ছুটি এঁতিহা ধারার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে আধ্যাত্মিক 
সাধনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সংযোজিত করেছেন লেখক । 
ড? হরিপদ চক্রবর্তী 
প্রাক্তন বিগ্যাসাগর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বাংল। বিভাগ 
এবং কলাবিভাগের ভীন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় | 


